শীভীরাধারমণে জয়তি 





যখসিক পত্রিকী। 





4. 
শাাহরনর 


গ্থম বধ । 
ভাত ১৩০৬ - শ্রাবণ ১৩০৭ 


ভবানীপুর । 
ভ্রীভাঁগবত-ধর্খবা গ্ঘীবিনী 


বিষ 


শ্ীশ্লীগুর স্ব । (পদ্য ) 
শ্রী্রীভুলসীর স্ভোব্র (পদ্য / 


চিবরগ্নের চিস্ত!। 
ভক্তের ভগবান । 
প্রাণের কথা 
ভারতে বর্ণভেদ 
বকুল বুক্ষ (পগ্ঠ) 
ধর্দ্ের পথ (পগ্ভ) 
গান 
শ্রীগৌরাঙ্গ ( পছ।) 
গোরা বমময় (পস্ ) 
চিস্তামালা 
সংসঙ্গ 
গুরু নিষ্ঠা 
রিপুষড় বর্গ 
( অনুবাদ ) 
আগমনী লীতি (গান) 
শ্রীগৌরাঙ্গ ( পঞ্ ) 
গ্র্থন। 
সকীর্তন 
তক্ত-নিষঠা 
বিরহোচ্ছণস (পদ্য ) 
চোর ধরা । ( পঞ্ঠ ) 
প্রার্থন। ( পদ্য ) 
তুমি কে? 
কন্মযোগ 

“র ( পদ্য ) 

গবতৃত্ব 

দাহা ( পঞ্ত ) 

স্ত (পদ্য) 

ন্য়াময় ( পদ্ভ ) 
সধন। 


সূচীপত্র । 


*-স্৫০ ৯৮ 
লেখক পঞ্তাঙ্ক 
সতীশ চক্র বসু 
রী 
অটল চন্দ্র নাথ ৩ 


ঞ 


নশেজ নাথ মল্লিক তু 


স্ভাচার্ধায (উক্তি) ১৪, ৪৬, 
বিধুভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭, ৪০ ৫ 
বসস্ত বিহারী সেন : 
সতীশ চন্দ্র বস্থ ২ 
বিবিধ ২৪, ৪৮১ ৭২, ৯৬, ১২৯) ১৪৪, ১৯২, ২ 
প্রাচীন ২৫ 
অটল চস্ত্র নাথু ২৬ 
হরিপদ ঘোয়ু” ১৮১ ৮১১ ১০৬১ ২৫৬, ১৮৫ 
সতীশ চলর বনু ৩৮ 
নগেন্ত্র নাথ মল্লিক ৩৭ 
দীনবঘু কাব্যতীর্খ বেদাস্তবত্ ৪৪ 
সতীশ চন্দ্র বস 
হেমন্ত কুমার মৌলিক 8৭ 
প্রাচীন ৪১৯ 
সতীশ চন্দ্র বসু ৫৩ 
সতীশ চন্দ্র বস্থ ৫৩ 
নগেজ্্র নাথ মল্লিক ৩৩ 
শ্রীমতি-- টি 
হরেক নাথ য়ায় ৭০ 
দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব ৭৩ 
রী নত 
অটল চত্্র নাথ ৭৭, ৯৯, ১২২, ১৭৪ 
সতীশ চন্দ্র বস্থ ক 
বিধুতৃষণ বন্দ্যোপাধার৮৮১ ১০৯১ ১৪৪ 
বসস্ত বিহাবী সেন ৯৪ 
এ ৯৭ 
সতীশ চন্দ্র বনু ১১৩ 


নগেন্জ নাথ মলিক ১১৪ 


লেখক শত্রাঙ্ক 


রাঙগ (পগ্ভ) সতীশ চনত বস্থু ১২১ 
নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ হবি পদ ঘোষ ৯২৭ 
রাধনা ( পদ্য ) স্রেজ্দ নাথ রায় ১৩৬ 
রী শ্রীমতি- ১৩৩ 
ঘ্-শ্ক্তি দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্বা ১৩৬ 
তকে? সতীশ চন্দ্র ₹ ১৪২ 
্াল গৌর (পদ্য) এঁ ১৪৫ 
।নের প্রকৃত সৌন্র্যা কি? শ্রীমতি-- ১৪৬ 
নারায়ণ ১৫৮ 
মন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব অটল চন্্র নাথ ১৬০ 
পন ( পদ্য) কালা দাস দত্ত ১৬৭ 
[91 শাগবীব পদ প্রাচীন ১৬৯ 
শ্রীরাধাগোবিন্দদশনে অটল চন্ত্র নাথ ১৭৯ 
আকা স্নান মাহাত্ম্য বিধুভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১) ২১১ 
বিপদে মধুহদন সারদ চরণ মিত্র ১৮৮ 
শ্রীগৌরাঙ্গ ( পদ্য ) প্রাচীন ১৯৩ 
প্রেমস্বরূপ ও প্রেমদাত। শ্রানতি-- ১৯৪ 
বৈধব্য জীবন ১৯৮ 
ছুঃখিতের বেদন। (পছ্চ) শক্মী নারায়ণ পা ২৩ 
পৌন্তলিক ঝা প্রতিমা পুজা বরেন্দ্র নাথ ভট্রাচার্ধা ২৯৪ 
শ্রীগৌরাঙ্গ দীন বন্ধু__ ২১৭ 
ভক্কি-তত্ব দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব ২১৮, ২৪৯ 
যমুন। (পগ্) সতীশ চক্র বস ২২৩ 
সৌন্দর্য্য ( পদ্ধ ) অটল চন্দ্র নাথ ২২৫ 
হিসাবের খাতা কুষ্চকালী গুহ ২২৮ 
অজ্জুন মিশ্র নগেন্্র নাথ মল্নক ২৩৪ 
শ্রীগৌরাঙ্গ / প্রাচীন ২৪১ 
আঁমি কে 1 নরেন নাথ মল্লিক ২৪২, ২৭০ 
ভিক্ষ। (পদ্য) হরিপদ চট্টোপাধ্য্য় ২৪৭ 
গুহরাঞজ নগেক্্র নাথ মল্লিক ২৫৭ 
নক্ষাত্র (দ্ধ) অশীমতি-- ২৬, 
বন্দনা । শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরদ্ব । ২৬: 
গুরু শিষ্য বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬ 


শ্রীভাগবত-ধর্গ্রচারিণী সভা যতীন্দ্র নাথ মিত্র ২৭ 


জী্রীবাঁধারমণো জয়তি /? / ১? 
টিটি ০ /7 
ভক্তি । /7 


“ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্ ভক্তির্মৌক্ষগ্রদারিনী |. 
ভক্তিহীনেন যৎ।কঞ্চিৎ কুতং সর্ববমনসত্সমম্‌ ॥ 


সাপ পাশা 86 শপ শপ 


শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ | 

অভ্কান আধাবময় আছিল নয়নদ্বয়, 
জ্ঞানরূপ অগ্টনশলায় 

করিলেন আলোকিত, আীগুরে দয়ার্চিভ, 
প্রণিপাত করি তব পায় । 

অখণ্ড মগুলাকার ব্যাপি? বিশ্ব চরাচর 
বিরাজেন বিজু দয়াময় । 

তীহ্থার চরণদ্বয় হেরি আগুরু কৃপায় 
প্রণিপাত করি তব পা ॥ 

বড়ই পতিত আমি পতিতপাবন ক্ুমি 
গুরুদেব দীনেব আশার | 

দ্রীনবন্ধো কর দয়। দাও দীনে পদছাষা', 
প্রণিপাতি কবি তব পায় ॥ 

করিতেছি অবিরত অপরাধ শত শত, 
বেদন1 দিতেছি তব পায়। 

কি করিবে দয়াময় ?-- ন্বগুণে সদয় » 
প্রণিপাত করি তব পাঁয়। 


ভর্তি | 


আিিখ্নসদল ক'রে 


বড় ভালবাস মোরে 


বুঝিয়া না বুঝে চিত তায়। 


ঘুরিতেছি মোহবশে 


প্রেমডোঁরে বাধ কষে, 


প্রণিপাত করি তব পায় ॥ 


প্রভু হে জগত্পতি 


ভুমি অগতিব গতি, 


মোঁর গণত আব কিছ নাই । 


এ চঞ্চল চি মোর 


হাক এই ভাবে ভোর, 


প্রতিপ্াত করি ভব পার ॥ 


অন্ধের নয়ন তুমি 


কাডালের স্পমণি 


অভ্ঞানে করছে হ্বানমর । 


সর্কলই করিতে পার 


ঞগুবো পবাুপৰ : 


গ্রণিপাত করি তব পাধ ॥ 


পাদ 


প্রণিপাত করি পায় 


দাও ভিক্ষা দয়াময় 


ভ্ীচরণে মঠি থেন রয়। 


প্রেমে “ভক্তি” নিশাইায়ে 


গ্রাচরণে সময়ে 


প্রণিপাত করি তব পাষ ॥ 


প্পস্প্প শীল পাত সাপ সাপ 


্ ং ্ 
ঞ্ এতে 


নমন্তে আবুন্দাদেৰি নম: জীভুলপি। 
বিষুণভক্তি প্রদায়িণি নমঃ তোর পায়। 
হগৎ্পাবনি মাগো জগনিস্তাপ্িশি। 
শিখাই”ছ কৃষ্চগ্রেম জগত জনায় । 
।নজ অঙ্গ “পত্র' কৃষ্ণসেবার কারণ । 
দেহ দিয়! সাজাই”ছ ভকত জনায়। 
কেশবচরণে মাগো সদ তোর স্থিতি | 
ঈর়ামরি দয়লেশ কর মা আমায়। 


সীম্তোও। 


লনঃ নমঃ নমঃ দেবি কেশবগ্রেষসি ॥ 
নমঃ সতযবাত মাগো ভক্তি দে আগায় 
তুমি ম। জগজ্জীবের মোক্ষবিধায়িনী ॥ 
নমঃ সত্যবতি মাগে! ভক্তি দে আমায় । 
অকাতরে কৃষ্ভক্তে কর সমর্পগ ॥ 

নমঃ সত্যবতি মাগো ভক্তি দে আমায় 
কেশব তোমার গতি হভোতে তার প্রীি 
শমঃ সত্যবতি মাগো ভক্ষি দে আমায় । 


ভক্তি । 
তুমি যে সকল্রব্য কর নাস্পর্শন। প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণ তা কর্টোন গ্রহণ ॥ 
সযত্নে অঙ্গে তাই রেখেছি ভোমার়। নমঃ সত্যবতি মাগো ভক্তি দেআমাঁয় ॥ 


নমস্তে তুলসি কব আশিষ আঁমার। তুলসীভূধিত কণ্ঠ রুষ্ণনাম গার ॥ 
তুললীর মালা কর কবে মা ধারণ। মন যেন করে ধ্যান শ্রীকৃ্চ চরণ ॥ 


-পপাটী শীল সা লী তিশা িপশপীিশাশি 


চিররুগ্নের চিন্তা । 


আজ পাঁচ মাস অতীত হইল মামি পীড়িত, এই কয় মাস আমার 
ক্ষে যেন কত বশুসর বণিয়া প্রহীরমান হয়, সেই জন্যই আজ আমি 
ঠিকবুন্দের নিকট আমাকে চিরকুগ্ন বলিয়া পরিচয় দিতেছ্ি। এই 
টরড়ায় মন হইতে আমার আশা ভরসা সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে । শ্রীভগ- 
ন মঙ্গলময়, আমার শোয়ঃ কি তিনিই জানেন, আমি যদি তাহা সৌ- 
'গ্যক্রমে জানিতাম তবে ওনপ নিরাশ হইতাম না। আশা আমার 
খিব স্থখের দিকে ধাবিত, অথবা যদি তাহা কর্তব্য সাধনের 
স্তরায় ছিলনা তাহাহইলে নিশ্চয়ই আছি কর্তৃতবাভিমানে পুর্ণ ছিলীম, 
বা আগার মনে দ্বুঃখ হয় কেন? আমিত এখন দৈহিক বিশেষ 
ণা ভোগ করিতেছি না। বৈকাল বেলা একটু একটু জর হয়, আর 
শী আছে, তাহাতে অবশ্য অধিক কোন কষ্ট বোধ হয় না; তবে 
৯পুর বন নাই, স্বাস্থ্য নাই, সবল ব্যক্তির ন্যায় চলিতে হাঁটিতে 
রনা। উষধ সেবন করি, খাই দাই, একটু আধটু চলিয়া! ফিরিয়া 
ঠাই, মধ্যে মধ্যে বা পুস্তক দেখি । কিন্তু ইহার মধ্যে মনে কত 
গত আইসে, কত অগণ্য চিন্তা! আমি দার্শনিক নহি তবুও সই 
চিল ভাবনা আজোতে কখনও কখনও ভাসিয়া যাই, কখনও বা তাহার 
্ জলে ডুবি। এক এক দিন নিজকে আমি এত ছুর্ববল মনে 
র, এক এক দিন নিশীথে বক্ষের টির কেমন এক প্রকার কষ্ট 
লুভব হয়, মনে হয় যেন জামি জগণ্ ছাড়া হইয়াছি, সংসারে 
হাস্সেও জাপন দেখিতে পাই না, যাহারা আামাকে কত স্রেহ 


৪ ভক্তি | 


করে, আমি যাহাঁদের.ভালবাসি বা ভক্তি করি, সকলকেই বন্ধনের 
কারণ বলিয়া মনে হয়! আমি যেন একা! মরণ বাঁচনে আমি 
উদাসীন! যেসকল আশা আমি এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
আসিতেছি, সে সকলের চরিতার্থতা সম্পাদনেও আমি বীতস্প্হ! 
আজ আমার কিছুই ভাল লাগে না; হৃদয় শুদ্ধ মরুভূমি তুল্য । চিস্ত 
আমার মন হই/ুত ক্ষণেকের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিল, তখন এব 
জনকে মনে পড়িল । চক্ষু অশ্রজলে পুর্ণ । কতক ক্ষণ অতীত,-_ এই 
বিপদ সময়ে একজন আমার স্থৃতিপখে উদয় হইলেন। তিনি বড় 
প্রাণারাম বক্--শান্তিদাতা--প্রেমময় । তাহার স্মরণেই আমা 
হৃদয়ের ভাব সকল পরিবস্তিত হইল। মরীচিকাময় মরুভূমি 
ক্রোতন্বতীর কল কল ধ্বনি, হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় অরণ্যাণী নন্দ, 
কাননে পরিণত । দয়াময় ! আর তুমি আমার হৃদয় ছাড়া হইওন 
তুমি আমাদের হৃদয়ের ধন, হায় ! তোমাকেই আমরা ভুলিয়! থা 
একি সাধারণ মোহ ! ঘিনি আমার, তাঁহাকে পর ভাবায়; আর যাহা: 
পর, শুধু পর নয়, যাহারা সেই শ্রীভগবাঁনকে পাইবাঁর অন্তরা 
তাহাদিগকে আপনার সামগ্রী বলিয়। দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়া দেয় !ষেঃ 
কীট পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণা পাইয়াও অগ্নিতে পতিত হইতে যায়, আমা 
রও সেই দশা । জানি বিষয়স্থখ প্রকৃত সুখ নয়, চক্ষের সম্ম,খে 
অগণ্য দৃষ্টান্ত দেখিতেছি ; তথাপি জ্ঞান হয় না কেন? হায়! আম 
জ্ঞান যে মায়াকর্তৃক মচ্ছন্র, কেমনে সেই কুহকিনীর হস্ত হই 
নিঞ্ুতি লাভ করা যায় ? মনেই উত্তর পাইলাম “সাধনা কর” 
প্রশ্ন, সাধনার উদ্দেশ্য কি? উত্তর, শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপ 
কর1। অর্থাৎ শ্রীগবানের হও তাহা হইলে আর মায়া হই 
তোঁমার কোন ভয় থাকিবে ন। ! তোমার মনে;শ্রীভগবাঁনে কিছু ভি 
থাকিতে পারে, কখনও বা সেই ভক্তি-উদ্দীপনা হেতু আনন্দ পাই 
পার, কিন্ত সেই আনন্দ এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, কেনন 
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তোমাঁর তক্তি এখনও অসম্পূর্ণ আছে। সেইজন্য বিষয়ানন্দ হইভে' 
সেই পরাতক্তি নিঃস্হত আনন্দের ওণুকর্ষ হৃদয়ে ধারণা করিতে পর 
নাই, কাজেই পুনরায় বিষয়ন্থখে আকৃষ$ হও । এখন তোমার কর্তব্য 
ভালবাস! শ্রীতগবানে অর্পণ করা। তাহার প্রকরণ বলিলেছি গুন । 
দেখ, আমরা বুঝিনা কেন বড়ই আশ্চর্য্য । প্রথম, শ্রীভগবান আছেন 
এই মনে বিশ্বাস থাকার প্রয়োজন, নতুবা সুমি ভালথাসিরে কাহাকে? 
বিশ্বীস দৃঢ় হওয়ারও প্রয়োজন, কেমন করিয়া সেই বিশ্বাস অটল 
রাখিতে হইবে তাহারও প্রকরণ ক্রমেই বলিতেছি। যখন বাল্যকাল 
অতিক্রম করিয়া মানব যৌবনে পদার্পণ করে, তখন নরনারীহৃদয়ে 
স্বতঃই ভালবাসার আোত প্রবাহিত হইতে থাকে । এই ভালবাসা 
শথবা প্রেমৰপ গঙ্গাদেবীর উৎপত্তিস্থল শ্রাভগবানের পাদপল্স | সর্ব্ব 
শিব-হৃদয়েই দেবী বিরাজমান থাকিয়া জীবকে সেই প্রেমময়ের চরণে 
নাকর্ষণ করিতেছেন । জ্ঞানী হউন, কণ্মী হউন, ভালবাসা সর্ববঘটে, 
প্রমের শোত সফলের হৃদয়ে বহমান । তাহা না হইলে আজ জগত- 
ংসার শ্মশান হইত, প্রকৃতি বিভীষিকা মুণ্তি ধারণ করিত। মনুষ্য- 
হৃদয়ে এই প্রেম যৌবন সময়ে সম্পূর্ণ বিকসিত। একজনকে যেন 
ভাঁলবাসিতে ইচ্ছা! হয়। যৌবন সেই নিমিত্ত অতীব সঙ্কটসময়। 
কাহাকে হোমার হৃদয় দান করিতে যাঁও ? কাহাকে তোমার প্রেম 
রত্ব বিলাইতে যাও ? সাবধান জীব! তোমার মন পূর্বের পরীক্ষা কর, 
তাহা শ্বার্থপর কিনা । তুমি প্রেমের বিনিময় চাও কিনা । পরীক্ষা 
করিও, তুমি যাহার সহিত হৃদয় বিনিময় করিবে, তোমার হৃদয়ে 
তাহার হৃদয়ে মিলে কিনা । একটু স্থির হইয় চিন্তা কর কাহাকে 
তোমার হৃদরধন জমর্পন করিবে। আরও চিন্তা করিও তোমার 
ভালবাস! কোন শক্তিতে প্রস্ফ,টিত ; এতদিন কাহার ষত্বে বদ্ধিত্ হই 
মাছ; কে তোমায় ক্ষুধায় এতদিন আহার দিয়া আদিতেছেন ; কে 
তোমায় পিপাসায় সুশীতল বারিদানে তোমার তৃষ্ণা দূর করিতেছেন 


ভক্তি | 

তিনি কি তোণার কাঁছে কিছু বিনিময় পাইয়াঁছেন, তোমার কি সেই 
উপকাঁরকর্তার নিকট কুতচ্ছ খাঁক। উচিত নশ, ভাহার এই অধাঁচিত 
তাবে প্রেমদানের পবিশ্বর্তে হুশিকি সেই দষ'ময়কে কিছু তাঁলবাঁসিতে 
পারন! ? ভবে ভুমি আবাব ভানবাসিতে শিখিয়াঁছ কি? তোমার 
ভাঁলবাসাই বা কি? তুমি আবার প্রেমিক কি ? এখনও তোমার 
শিক্ষার অনেক বাঁকী আছে । অপেক্ষা কব, অপৈধ্য হইও না। কু- 
প্রবৃত্তি তোমার শত্রু, রিপুগণ তোমার নবকেব দ্বাব; তাঁহাদের 
চরিতার্থতায় ষদ্ি ব্যস্ত হইয়া থাক, হইতে পারে । সেই কারণ স্তর 
কি তোমার ভালবাসাব পাত্রী হইবে ? সে তোমার এত কি উপকার 
করিল ? তাহার সহিত কয়দিন হইল [তাঁচাঁব পৰিচয় হইবাঁছে ? 
এই কয়দিনে তোমার এত ভাঁলবাস। জন্মিল কিনপে? বুঝেছি ভোমাব 
ভালবাসা মোহজ । শ্্রীব পাত ভোঘাক মে মানমিক বুভ্তি তাহ 
ভালবাসা-পদ- বাচা 5ইতে পালে না, কেননা ভালবাসাব সহিঞ্জ মায়' 
অথবা মোহের কোন সন্থন্ধ নাতি । পেদা লক ভ্তানে তোমার একথ' 
বিশ্বাস না হইতে পাবে কি ভাম (পি ভকভ্তখে।গী হও তবে তোমা 
একটী দৃষ্টান্ত দিবা এ বিষণ নুঝাউতত পাবি। আ্রীগৌরাক্গদেব যখন 
শ্রীবিঞুপ্রিয়াদেবীকে বিদাব গ্রহণ কখিবাব বালে কোনবপ সান্তনা 
করিতে পারিলেন ন।, সেই সময় ভিনি প্রিবাজীব সমস্ত মায়া অপ- 
হরণ করিয়া স্বীর এশ্যর্ধ্য মুক্তি দেখাইলেন | দেবী তখন সেই মুক্তি 
দর্শন করিয়। বলিলেন, “কে আপনি ঘদি আপার দামী হন তাহ] 
হইলে আমি আপনাকে প্রণাম কবি” । দেখ, বিস্ুপ্রিয়ার স্বামীর 
প্রতি যে প্রেম, মায়ার আশ্রয় ভাগ কবিরাও তাহ। অক্ষু্ রহিল | 
হুশুরাং ভালবাসা বা প্রেগের মাঘাব সহিত কোন সংক্রব নাই । 

শ্রীভগবানই আমাদের প্রকৃত নিজজন ঠাহাঁকেই ভালবাসিতে 
যত্ব কর, তাহার নিকট ভালবাসা শিক্ষাকর। তে।নার পত্রী তোমাকে 
ভালবাসেন, তোমার জননী তোনাঁকে স্সেহ কবেন, জনিও, সকলে 
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ভগবচ্ছক্তিতে চালিত । শ্ীভগনাঁনকে ভাঁলবাঁস সকলে ভালবাসিভে? 
পারিবে শুধু ভোনার স্থীকে কেন বন্ধুকে ফেন? প্রত্যেক জীবে সা 
ভগবৎসম্া অনুভব করিয়া প্রত্যেক গ্রাণীকে তুমি প্রেম করিতে 
পারিবে । ভগবন্ভাব বিবজ্জিত হইয়া উহাদিগের উপর শ্রীতি স্থাপন 
করিলে প্রীভগবান হইতে অনেক দুরে যাইয়া পড়িবে । অথচ শ্রী- 
ভগবানকে ভাল ব।সিতে তোমার কোন ক্ষতি নাই, তুমি স্ত্রীকে 
ভালবাস, পুক্র কন্যাকে স্েহ কর, বিষয় ভোগ কর, প্রেমময় 
তোমায় নিষেধ করিতেছেন না। বদি বল ভীভগবানকে দেখিতে 
পাইনা, না দেখিলে কেমন বরয়। ভালবীসিব? তোমার কল্পিত 
ভালবস! কত ভ্রমপূর্ণ তাহ। বলা যার না। একটা কথা বলিয়া 
রাখি যে যতদিন না ভুমি জ্ভগবানকে ভালবাসিতে গার ততঙ্গিন 
জীবকে ভাল বাসিতে পারন।। সেই প্রেমময়ে অনিবেদিত ষে 
ভালবাঁসা তাহ। পবিত্র নয় | দ্রেভাভিমাত। বের তাঁলবাসা কখনও 
নিন্দ্রল হইতে পাবেনা । ভাভব।[িযা হাঁদ বিহল জখনন্দ পাইতে 
চাঁও, তবে পূর্বে তাঁা নিশ্মন ও পপিত্র কর। ভোমার প্রেম পূর্বের 
শ্রাভগবানকে নিবেদন কর, তাহাৰ প্র জি তাহা প্রসাদ স্বরূপ 
দাও । আজ্রীভগবানে অনপিত যে ভালবাসা তাঁভাতে মোহ থাকার 
কারণে দুঃখের ও কষ্টের হেতু মাত্র হয়। গ্রকৃত ভালবাসাতে ছুঃখ 
নাই, প্রেমে কেবলই জীতি ও আনন্দ । ভালবাসার ফিলনেও সুখ, 
বিরহেও স্থখ। শ্গোরাঙ্গ প্রভু যে কৃঞ্ণ বিরহে ক্রন্দন করিতেন 
তাহাকে কি দুঃখ বলিয়া মনে করিতে পার ? একথা ক্রমশই বুঝিবে 
এখন ইহার আলোচনা থাকুক । পুবেবৰ কথা হউক, তুমি বলিতে 
ছিলে, না দেখিলে কেমন করিয়া ভালবাসিবে। এখন মনে কর তুমি 
তোমার স্ট্রীকে ভালবাস । তুমি যদি তাহার কপ দেখিয়। ভালবাস 
তবে তোমার সে তালবাসা ভালবাসাঁই নয়। কেননা সৌন্দর্য্যত 
আর চিরস্থায়ী নয় সুতরাং তাহ] ফুরাইয়া যাইলে সঙ্গে সঙ্গে 
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তোমার ভালব্বাদাও ফুরাইবে। যে ভালবাসা এইরূপ অনিত্য 
তাহাকে কেমন করিয়। ভালবাসা বলিব ? প্রেম নিত্য ও চিরস্থায়ী; 
তোমার ভালবাসা যদি গুণজ হয়, তবে তৃমিত গুণগুলি দেখিতে পাও 
না; তোমার স্ত্রীর কাঁধ্যদ্বারা সেই সকল গুণের বিদ্যমানত স্বীকার 
কর, কিন্তু তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করনা । তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে 
তুমি তোমার স্ত্রীর শরীর অপেক্ষা ুণগুলিকে ভালবাস; শরীর 
সেই লকল গুণের স্কুল আধার বলিয়া কিছু ভালবাসিতে পার, কিন্তু 
তাহাও দেহাতিমানিত্বের পরিচয় । এখন জ্ীতগবানের কার্য ছারা 
তোমার প্রতি তাহার তাঁলবাসা প্রত্যক্ষ কর। জীবনে কি তোমার 
এমন কোন বিপদ ঘটে নাই যাহা হইতে তুমি অলৌকিকভাবে উত্তীর্ণ 
হইয়াগিয়াছ। শ্রীভগবাঁন এইরপে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমা- 
দিগের কত যে উপকার সাধন করিতেছেন তাহার কি সংখ্যা আছে? 
ভাব দেখি তিনি, তোমায় কত ভালবাসেন! মনে করিতে পার, তোমার 
স্ত্রী তোমায় ভালবাসেন, তোমার বন্ধু তোমায় ভালবাসেন, কিন্তু 
সেই প্রেমময় তোমায় যেমন ভালবাসেন আর কাহারও সেইরূপ 
ভালবাপিবার সাধ্য নাই । তুমি ভাহ! কি বুঝিবে ! সেই প্রীতগবানের 
সত প্রেমিক হইতে পারিলে তবে বুঝিতে পাঁর | তবে তাহার প্রেমের 
কার্ধা দেখ। তিনি তোমীর গল! ধরিয়া মুখে বলেন না “আমি তোমায় 
বড় ভালবাসি” । কিন্তু প্রতি মুহুর্তে প্রতি পলে তিনি তোমার মঙ্গল 
সাধনে রত। তীহার নিদ্রা নীই, বিশ্রীম নাই । তুমি শ্রীগুরুদেবকে 
দুইদস্ড বীজন করিবে তাহাও হয়ত বিরক্তির সহিত করিতেছ। 
কিন্তু সেই দয়াময়ের তোমার নিমিত্ত বিশ্রামের অবকাশ নাই! 
শীনত কত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। ভক্তের ক্ষুধার অন্ন শ্রীভগ- 
বান স্বয়ং মন্তক্ষে বহন করিয়! লইয়া যাইতেছেন। ভক্তের সহিত 
একত্র শ্রীভগবান বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতেছেন, ভক্তের রখের 
সানথ্য পর্যন্ত ভমতগবান করিয়াছেন। এমন প্রেমের বিনিময় কেহ 


কখন কি জীবের নিকট পাইয়াছে? যদ্দি ভাল বাসিতে চাঁও, প্রীভগ: 
বানকে ভালবাস, যদি ভালবাসিয়া আনন্দ পাইতে চাও, সংসার 
যন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে চাও, ছুর্জয় রিপুগণকে জয় করিতে চাঁও, 
কুহুকিনী মায়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে চাঁও, তবে শ্রীভগবান- 
কে ভালবাস তাহার প্রেম ঢোকে ঢোকে পান করিয়া চিরন্তন আনন্দ 
সম্ভোগ কর। 

পূর্বেব, সাধনার উদ্দেশ্য কি? এই প্রম্ন সম্বন্ধে আলোঁচন! করা 
গিয়াছে এক্ষণে সাধনার প্রয়ৌজনীরতা বিষয়ে পর্য্যালোচনা করা 
যাউক। আর একটি প্রশ্ন উক্ত প্রশ্ন্বর়ের সহিত সংশ্লিষ্$, তাহা এই, 
সাধনা কাহাকে বলে? উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন এই ছুই পদ্দের অভিধা- 
নোক্ত বিশেষ বিভিন্নতা! না থাঁকিলেও উক্ত পদদ্ধয়ের মুখ্য ও 
গৌণস্ব ব্যাপারে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সাধনার উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের 
হিত সম্বন্ধ স্থাপন করা, আর সাধনার প্রয়োজন আমাদের ত্রিবিধ 
দুঃখের অপনোদন করা । শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা মুখ্য 
প্রয়োজন আর ত্রিবিধ দুঃখের অপনোদন করা গৌণ প্রয়োজন । আ- 
ধ্যাত্বিক, আধিদৈবিক ও আঁধিভৌতিক এই ব্রিবিধ দুঃখের নিরাকরণ 
করিবার প্রয়াসকে সাধন। বলে । যখন জীব উক্ত ত্রিবিধ দুঃখে অতি- 
শয় ক্লিট হইয়া প্রকৃত স্খান্বেষণেচ্ছু হয়; যখন বুঝে বিষয়-স্থুখ প্রকৃত 
স্থখ নয় এবং পূর্ব ছূর্বব,দ্ধিতার নিমিত্ত অনুতাপ করে, তখন হইতেই 
জীব সাধনার প্রয়োজনীয়ত। হৃদয়ঙ্গম করে । স্ুখপ্রাপ্তিকামনা জীবের 
একটি স্বভাঁবসিদ্ধ বৃত্তি । অথচ প্রকৃত স্থুখ--যাহা লাভ করিলে অপর 
কিছুরই আকাঙক্ষ! থাকেনা, যাহার আদিতে আনন্দ, মধ্যেতে ম্আনন্দ 
ও পরিণামে আনন্দ_কিছু দুর্লভ । এবং দুলভ বস্তুই ত্বামাদের 
প্রিয় হয়। মণি মাণিক্য দুর্গভ বলিয়াই তাহাদের এত আদর ; হিংঅ 
জন্তপূর্ণ অতলস্পশী মহাজলধি হইতে রত্বু সংগ্রহ করিতে হয় এদিটেে 
বিষরন্থখ আমাদিগকে ধাধার ভিহরে ফেলে, আমরা কোনও একট। 
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হখের ছবি ছেখিব! মাত্র ভুলিয়া যাই । বিবেচনা করি না যে সেই 
স্থখের পরিণাম কি। আমাদের ভ্রম হওয়া আশ্চধ্য নহে, কেন না৷ 
মনিব ভ্রান্তিশীল, ভ্রান্তি আমাদের স্বভাবের এক ধর্ম । কিন্ত এই বিষম 
ভ্রম আমাদের পরিত্যজ্য। যাহ। আমাদিগের নান। প্রকার দুঃখ ও 
অশান্তির কারণ, বাহা সেই নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দপ্রাপ্তির বিদ্ব- 
স্বরূপ, সেই ভ্রমকে মনমধ্যে স্থান দিয়া আমরা কত কাল আর এই- 
অন্ধকারের ভিতর থাকিব, কত কাল আর জ্াল। যন্ত্রণার হা হুতাঁশ 
করিব ? বিষয়-স্ুখে আমরা সহজে আকৃষ্ট হই, তাহার আরও একটি 
কারণ এই যে, ইহা অল্লার়াস সাধ্য । তাহাত হইবেই, শ্রাতি 
বলিতেছেন, 
“নহোতশ্ানন্দস্ত মাত্রামুপভীবস্তি বাহ?” 

সাংসারিক ভোগন্ুখ সেই চিরন্তন আনন্দের সহকআ্রীংশের এক কণিকা 
মাত্রও নয়। 

পুর্ব্বে বলিয়াছি স্থখপ্রাপ্জিকামন! জীবের একটা স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি 
আবার সাংখ্যন্থ ত্র দেখ,-- 

“ত্রিবিধহুঃখাত্যন্ত নিবুঙিরত্য গুপুরুধাথথ2” 

হৃতরাং আমাদের এই তিবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃক্তির নাম পরম- 
পুরুবার্থ, অর্থ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতক এই 
ত্রিবিধ দুঃখের নিরাকরণ করিতে পারলেই আমর! পরমা শান্তি 
ল[ভ করিতে পারি। এবং এই পরা শান্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য 
আমাদের বত্ব হওয়ার প্রয়োজন । অর্থ দান করিঘা এই সখ মিলে 
না, বিষয় সম্ভোগ করিয়া এই আনন্দ প্রাপ্ত হইবাব্র নয়; তবে তুমি 
কেমন করিয়া সেই শান্তিদেবীর ক্রোড়ে বিআরীম লাভ করিবে £ 
তোমার আছে কি ? তোমার যাহা! আছে তাহা লইয়! তুমিত সখী 

ইতে পারিবে ন।! তবে কি ভ্রীহগবান তোমাকে এমনই কতকগুলি 

ও ধির/ছেন, এমনই কতকগুলি ইন্ড্রির দ্বিরাছেন যাহারা সেই 
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দয়ানরে সান্তাগ করিবার অন্তরায়? তাহ। ভাবিও ন। সেই দয়াঁ- 
ময়কে এ$ নিষ্ঠঠর মনে করিও না। তবে তিনি বড় রসিক, তাহার 
রসিকত। তুমি বুঝিতে পার নাই, তোমাকে তিনি বড় ঠকাইয়াছেন 
বিষয়ন্থখ দেখাইয়া! তোমায় ভুলাইয়াছেন! মন, আর ভ্রমে থাকিও 


ন|, আর তাহার চতুরতায় প্রতারিত হইও না তোমার ইক্দ্রিয়গণকে 
বিবরভোগে না রাখিয়া সেই হৃযাকেশের সেবার নিযুক্ত কর, তোমার 


মনোবৃত্তিসকল শ্রীভগবানের চরণে উত্সর্গ কর। তবেই তোমার 
আঁর কোন অভাব রহিবে ন।, বিষয়-বিষে জভক্রিত হয়ঃ আর তোমায় 
ছট ফট করিতে হইবে না । আমার কথ। শুন, আর রা করিও 
না, তোমার অনেক শত্রু আছে; যদি তাহার! বাদ সাঁধে তাহা হইলে 
আবার বিপদ । 

“চিররুগ্নের চিন্তা” এবার এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল | মঙ্গলময় 
ভগবানের ইচ্ছ। হইলে বারান্তরে অবশিষ্ট অংশ বাহির হইবে। 


৬ 





তক্জের ভতগবান। 


দীনবন্ধু দয়াময় শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু দীনহীন পতিত কাঁডালগণকে 
উদ্ধার করিবার জন্য কাাল সন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন এবং 
তীর্ঘপর্ধ্যটনচ্ছলে বাভির হইয়! ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত; ভট্টমাঁরি গ্রামে 
ভাগাবান বঙ্কটভটু মহাশয়ের বাটাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
বঙ্কটভটের পুক্র শ্ীগোপালভট। গোঁপালভট্ট বালক, কিন্তু শ্ীগৌরাঙ্গে 
তাহার প্রগাট ভক্তি, তিনি সর্ববদাই কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর সেবা 
কামনা করিতেন। ভগবান দয়াময়, ভগবান ভক্তবতসল, তাই বালক 
গোপালভটের নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। গোপাল ভট্টের আ- 
শন্দের সীমা রহিল না; তিনি প্রাণ খুলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় নিরুত 
হইলেন । প্রভু তাহার ভক্তিগুণে আবদ্ধ হইয়া চারি মাস তখ,য় 
অবস্থান করতঃ শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাঁকে হরিনাম মহামন্ত্র দান 


১২ ভক্তি | 

করিলেন । 'ধনা গোপাল ভট্ট ! ধন্য তোমার ভক্তি ! তোমার 
€প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রভু নীলাচল 
হইতে তোমার নিকটে আসিলেন। গুরুদেব! আমি বড়ই পাষগু, 
তোমার শক্তি পাইয়াও তোমাকে চিনিতে পাঁরিলাম ন1; সর্বদা 
বিষয়ে মন্ত থাকিয়া তোমাকে ভুলিয়া রহিলাম ! প্রভো ! তুমিত 
দয়াময়, ভূমিত দীনবন্ধু--নিজগুণে আমায় দয়া কর--গ্রভো ! দাও 
আমায় সেই ভাব, তোমার শ্রীতরণে ষেন অবিচলিত ভক্তি থাকে ! 
দেখ প্রভো, পতিতপাবন নামে যেন কলঙ্ক হয়ন1 ! 

গোপাল ভট্ট এইরূপে প্রভুর কৃপালাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর 
হইলেন। আর তাহাকে বাধিযা রাখে কে? বিষয়, তুমি যখাসাধা 
চেষ্ট। করিয়াও গোপাল ভট্টকে আর ধরিয়া! রাখিতে পারিবে না ! 
যাহার প্রাণে একবার শ্রীভগবানের প্রেনানন্দ লাগিয়াছে, ধাহাঁকে 
ভগবান দয়া করিয়। শ্রীচরণে আকর্ষণ করিয়াছেন তাহার নিকট 
তুচ্ছ বিষয়ের প্রলোভন, তুচ্ছ পিতামাতার স্সেহবন্ধন, তুচ্ছ কামিনীর 
মূনোমুগ্ধকারিণী মৌহিনী শক্তি, তুচ্ছ বন্ধুবান্ধবের মমতা, গোপালভষ্ট 
তাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করতঃ প্রেমে বিভোর হইয়! 
শালগ্র'মরূপী নারায়ণের সেবায় ব্যাপৃত হইলেন। 

একদিন কোনও ধনী শ্রীবুন্দাবনে বিগ্রহ দর্শনে *আসিয়াছিলেন; 
তিনি আনন্দিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকাঁরে নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি 
দ্রব্যসস্তার গ্রাবিগ্রহের সেবার নিমিন্ত স্থানে স্থানে প্রেরণ করিলেন 
এইন্প্পে গোপালভট্ের শীলগ্রামের সম্ম,খেও নানাবিধ দ্রব্য উপনীত 
হইল । গোঁপালতট্ট দেখিয়াই প্রেমে পুলকিত; এবং মুচ্ছিত 
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । পরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন;-_নয়নে 
শ্রেমধারা, সর্ববাঙ্গে পুলক, বদনে স্রমধুর হাস্য; ভট্ট একবার অলঙ্কার 
প্রভৃতির দিকে চাহিতেছেন আবার প্রেমভরে শ্রবিগ্রহের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বড়ই বাঁসনা মদনমোহনকে মোহন বেশে 


ভক্তি । ১৩ 
সাজাইবেন। পুনঃ পুনঃ মনে করিতেছেন আহ] ! আমার শালগ্রামের 
যদি হস্তপদাদি অবয়ব থাকিত 1-_-আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন 1* 

ভক্তের ভগবান ভক্তের জন্য কিনা করিতে পারেন % যিনি 
দ্রৌপদীর জন্য বন্ত্রাকাঁর ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি স্তস্তের ভিতর 
হইতে নৃসিংহ মুর্তিতে আবিভূত হইয়া প্রহলাদকে কৃতার্থ করিয়া- 
ছিলেন, যিনি মোহন মুক্তিতে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিতকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন, ভক্ত গোঁপাল ভট্রের প্রেমে তিনি স্থির থাকিবেন 
কেমন করিয়া? ভক্তবাঞ্টাকপ্পতরু ভক্তের মনোরথ পুর্ণ না করিয়। থাকি- 
বেন কিৰপে? শীলগ্রাম উলিলেন--,তাহার মধ্য হইতে ইন্দীবরশ্যাম 
ক্রিভঙ্গ মুরলীধর আবিভূতি হইলেন। ভট প্রেমে অধীর হইলেন-_ 
নয়নে গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হইল--সর্ববাঙ্গ কণ্টকিত__মুখে অর 
তা হাস--ভক্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছিন্নমূল তরুর 
ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন । 

ভক্ত, তূমিই ধন্য ! ধন্য তোমার শক্তি ! সর্বশক্তিমান ভববন্ধন- 
হারী হরি তোমার প্রেমে বাধা ; যিনি সর্ববনিয়ন্তা, ধার শক্তিতে বিশ্ব 
ব্রন্মাগ্ড পরিচালিত, তিনি আজ তোমার ইচ্ছায় নাচিতেছেন, তোমার 
ইচ্ছায় সাজিতেছেন,-তুমি যাহ! বলিতেছ তাহাই করিতেছেন 
কেনই বা না হইবে? তুমি যে প্রাণ মন সকলই তাহাকে অর্পণ 
করিয়াছ,_-তিনি প্রেমময় হইয়। ভোমাঁকে আক্ার্পণ না করিবেন 
কেন ? তক্ত তোমার চরণে সাক্টাঙ্গে প্রণিপাতি! আমি বড়ই 
কাডীল,'কণামাত্র ভাব আমায় দাও, _শিখায়ে দাও, কেমন করিয়া 
ভগবাঁনে আত্মসমর্পণ করিতে হয় । মন বুঝিয়াও বুঝেনা । মন সুখ 
চাঁয়, মন আনন্দ চাঁয়, কিন্তু স্বখের পথ জানিয়াও সে পথে চাঁলবে 
না । ভক্ত, নিজগুণে দয়া কর,--তোমার দাঁস হইয়া কৃষ্ণসেবার 
আয়োজন করিয়া দিব । 

তট্ু উঠিলেন, সেই পরিচ্ছ্দাদি লইয়া ভগনানের শ্রীঅঙ্গে পরাইতে 


১৪ ভক্তি। 
লাগিলেন । শ্রীভগবান শ্বামরূপে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, 
আর তিনি এক এক খানি অলঙ্কার এক এক অঙ্গে পরাইতেছেন 
ও এক এক বার তীহার দ্রিকে যেমন চাহিতেছেন অমনি তাহার 
আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে । আঁজ ভক্ত গোঁপালভটের প্রাণে কি 
আনন্দ ! দয়াঁগয় নিজে মদনমোহনবূপে তাহার সম্ম,খে দাঁড়াইয়া 
আর তিনি মনের সাধে সাজাইতেছেন । ইহাতে তাহার কামনা নাই 
ভক্ত শুধু দেখিতেছেন আব তীহার গ্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। | 
জ্ীপুক্র, বন্ধুবান্ধব তোমর! কি এই আনন্দ দিতে পার ? বোধ হয় 
পারনা; তাহা হইলে ভক্ত স্টীভগবানের জন্য এত ব্যাকুল হইত না। 

দয়ায়! ০৩।মার লীলা তুমিই জান। ভক্তের মনের ভাব তুমিই 
জান। তাই ভন্তকে আনন্দ দিবার জন্য আজ শিলার ভিতর হইতে 
নটবর শ্যামরূপে দণ্ডায়মান । 

দরাঁময়, আমি অতি নরাধম, শুধু বিষয় গঞ্জনা ভোগ করিতে'করিতে 
জীবন কাটাইলাম। তোমাকে সাঁজাইবাঁর জন্য আমার কি কখনও 
বাদন। হইবে না? ন। হউক প্রভে! ! বামনের চাঁদ ধরিবাঁর আশা 
বিড়ম্বনা মাত্র! প্রভো, তুমি দয়াময় দয়া করিয়া এই কর, যেন 
তোমার ভক্তের দাসানুদাস হইয়া সেবার আয়োজন করিয়া দিতে 
পারি, দাও নাধ, পেই প্রত্বত্ত যেন তোমার সেবারজন্য তুলসী প্রভৃতি 
চন করত যাই ঘন পুপাহরন করিঘ়। তে|নার জনা মাল! 
গথিবা দিই--যেন তোমার অঙ্গান্ুলেপনের জন্য চন্দনাদি প্রস্তত 
করিয়া দিই । 


পপ পাশ ৯ শপ সপ 


প্রাণের কথা । 


১। বিষর ভোগে যে আনন্দ পাওয়া যায় বিষয় পরিত্যাগ করিলে, 
বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইলে-_-সংঘত হইলে তদধিক আনক্ছু 


৬1৩1 ৮৫ 


লাভ হইয়া থাকে। 


২। একবারযর্দ ভগবানকে বাধিতে পার, একবার যদি তাহর 
শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে আর কিছুরই 
অভাব থাকিবে না। ভাবময় সকল অভাব পুর্ণ করিবেন, যে 
কোনও সন্দেহ হৃদয়ে উপস্থিত হউক না কেন, জস্কানময় অন্তধামী 
বূপে সকল সন্দেহই নিরসন করিবেন । 

৩। ভগবছুপাসনার কালাকাঁল নাই ; তবে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে 
নিয়মিতরূপে ভগদ্ুপাসন। একান্ত কর্তব্য । সর্বদা তাহার ভাবে 
থাকিতে পারিলেই ভাল, কারণ কখন মৃত্যু উপস্থিভ হইবে 
তাহার কোন নিশ্চয় নাই । আর ভগবান গীতায় বলিয়াছেন-_ 

বং বং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরমৃ। 

তং তমেবৈতি কৌন্তের সদা তন্ভীবভাবিতঃ ॥ 

তন্মাৎ সর্তেধু কালেফু মামনুহ্রু বুধ্য 5! 

মধ্যর্পিতমনোবৃদ্ধিন্মীমে বৈধ্যস্তসংশরঃ ॥ 
অর্থাৎ যে অন্তকাঁলে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ 
করে সে সদ। তণ্তাবে ভাবিত হইয়া সেই তকে পাইয়া থাকে 1 
(যেমন ভরত খবি শ্ৃত্যুকালে স্বগভাব চিন্তা করিয়া দেহান্তে 
সগন্থ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন )। 

অতএব সববদ্।ই আমাকে স্মরণ কর, এবং স্বীয় কণ্ব্য পালনে 

প্রবৃত্ত হও; এইন্সপে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পিত হইলে নি. 
সন্দেহ আমাকে লাভ করিবে। 

৪1 “প্রাণের ভাব হইলে উপাসনা করিব”--একপ বলা সম্পূর্ণ 
দুর্খতা। কার্য কর, উপাসনা কর; উপীসন। ব্যতীত ভাব আসিবে 
না। শ্গুরুদেবের আদেশ, অনুসারে কাধ্য করিয়া যাও। 
ছুই পাঁচ দিবস আনন্দ না পাঁও," ছুই পাঁচ দিন হৃদয়ে ভাব না 


১৬ 


৫। 
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৭1 


ভক্তি । 

আনব, তাহাতে কি হইবে? শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় রাখিয়া 
চিত্তের একাগ্রতার সহিত তীহা'র আদেশ অনুসারে নিয়মিতরূপে 
কাধ্য কর, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যহ উপাসনা! কর, শ্রীগুরুকপায় 
হৃদয়ে ভাবের উদয় হইবে, আনন্দ পাইবে । হতাশ হইও না । 

আমরা যে সংসার শআ্রোতে পড়িয়াছি ষদি অলস হইয়া তাঁহাঁতে 
গ! ঢালিয়া দিই, তাহা! হইলে যে কোন পাপসাগরে ভাসিয়! 
যাইব তাহার স্থিরতা নাই । আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় পড়িয়াছি 
তাহাতে যদি কিছুমাত্র উন্নত ন1 হইয়াঁও কেবল মাত্র আমাদের 
স্বীয় পদ্ঘবী অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অব্যাহতভাবে রক্ষা করিতে পারি 
তাহা হইলেই পরম লীভ। কিন্তু এ সময় ভগ্বছুপাসনাৰপ দৃঢ় 
রজ্জব দৃঢ়ভাবে ধরিয়া না থাকিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা করা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব এবং বড়ই দুষ্কর । ভগবানকে ডাকিতে ভুলিও না। 

সাধারণতঃ জানিবে, যে কশ্ম করিতে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় 
ষে কম্ম প্রকাশ্যে করা যায় না, গুরুজনকে লুকাইয়া যে কম্ম 
করিতে হয়, যাহা করিলে অনুতাপ হর, বে কম্্ সন্ধলের সমক্ষে 
প্রকাশ্যবপে ব্যক্ত কর! যায় না তাহাই পাপ কন্ম। 

স্বর্ণ যেমন অগ্রি-সংস্কারিত হইলে শ্যামিক! দোষ শুন্য. হইয়। 
নিশ্মল হুয়, সেইরূপ ভক্তসংসর্গে চিত্তের মলিনতা ও বিরুদ্ধভাব 
দূরীভূত হয় এবং ভগবন্তক্তির উদয় হইয়া থাকে । 

ভগবদুপাসনা আমাদিগের কর্তব্য কিনা, তাহার নাম কীর্তন 
করা, তাহার ভাবে বিভোর হইয়া থাকা উচিত কিনা, এ বিষয় 
আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাঁই। ভক্তগণ ভগবানের 
উপাসনা ও সঙ্কীর্তনাদি করিয়া কি অসীম, বিমল আনন্দ ভোগ 
করিতেছেন কেবল ইহা! দর্শন করিয়াই ভগবানে চিত্ত সমর্পণ কর। 
কর্তব্য, যে হেতু আমর! সর্ববথ সুখৈষী । 


ভারতে বর্ণভেদ | 


ভারতবর্ষে আর্ধ্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রসিদ্ধ । এই বর্ণভেদ প্রথমত" 
কি জন্য হইয়াছিল এবং এক্ষণে কি ভাবে পরিণত হইয়াছে তাহা 
সবিশেষ আলোচনা করিয়। দেখিলে অনেক ভ্রান্তিমূলক সংস্কার দূর 
হইতে পারে । এই বিষয়টা যথাসাধ্য বিশদভাবে আলোচনা করা এই 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
প্রথমত দেখা যাক বর্ণভেদ কি কারণে আবশ্যক । কাঁধ্য-বিভাগ 
ব্যতীত যে মানব সমাজের উন্নতি হইতে পারে না, তাহা এক্ষণে 
সামাজিক বিজ্ঞানের একটা স্থির সিদ্ধাত্ত । একজন লোক নিজে 
কৃষী, বণিক, ধন্ম-প্রচারক ও যোদ্ধা ইত্যাদি সকল ন্যবসায়ী হইতে 
পারে না, এবং সর্বব প্রকারের নৈপুণ্য লাভ করিতে পারাঁও তাহার 
পক্ষে সম্ভব নহে এবং করিতে পারিলেও তাহা লাভ করিবার অবসর 
হয় না। কৃষিকার্ষ্যের ঘারা শস্য উত্পাদন না করিলে উদরপুত্তি এবং 
জীবন রক্ষা হইতে পারে না । তজ্জন্য কুষিকাধ্য সর্ববাশ্রে আব- 
শ্যক। কিন্ত সকল প্রকার আবশ্যকীয় শস্য ত এক স্থানে বা এক 
দেশে জন্মে না। তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং দেশ দেশাস্তরে গমন 
করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, তথা হইতে আবশ্যকীয় শস্য ক্রয় 
করিবার উপযোগী সঞ্চিত অর্থেরও প্রয়োজন । স্চারুকপে কৃষিকার্ধ্য 
করিতে হইলে প্রায় সম্বসরই সেই কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। দীর্ঘ 
কালের জন্য স্থানাস্তরে যাওয়া কৃষকের পক্ষে আঁদে সস্তভব নহে। 
এই কারণেই কৃষিজীবী ও বণিক সকল সমাঁজেই দৃষট হয়। 
সমাজের জীবিকা ও বিলানিতা উক্ত ছুইটি শ্রেণীর লোকের উপর 
অধিক পরিমীণে নির্ভর করে । আত্যস্তরিক ও বাহক সম্বন্ধে শাস্তি 
রক্ষার জন্য আর এক শ্রেণীর লোকের নিতান্ত আবশ্যক | সমাজের 
মধ্যে দুষ্ট লোক শিষ্টের উপর অত্যাচার, এবং এক সমাজের 
লোক অন্য সমাজের লোকের উপর শক্রতাচরণ করিয়া থাকে । এ 


১৮ তক্তি। 


ছুই প্রকার মহিতাচরণ নিবারণজন্য বলবীর্ধ্যশালী অন্ত্রশপ্্রাদি চালনে 
নিপুণ লোকের প্রয়োজন । 

পাধিব সম্ুন্ধে, এই তিন শ্রেণীর লোকের দ্বারা সমাজের কার্য 
একপ্রকার নিস্পন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থচারুরূপে হয় না। নীতি ও 
দর্শনশান্জ্র বাতীত কোন সমাজ রক্ষা হইতে পাঁরে না। কি কৃষিকন্মা, 
কি বাণিজ্য, কি শাসনকাধ্য, প্রত্যেক সন্বন্ধেই দর্শনের আবশ্যক । 
কোঁন বীজ, কোন সময়ে, কিরূপ ক্ষেত্রে, বপন করিলে উত্তম ফল 
হইতে পারে, বাণিজ্যের জন্য 'দেশান্তরে যাইতে হইলে, কোন স্থানে 
বাণিজ্যের স্থবিধা হইতে পারে, কত দিনই বা তাহাতে লাগে, এবং 
তজ্জন্য কোন স্ময় যাত্রা করা আবশ্যক, এবং কিরূপ নিয়মে ভিন্ন 
সমাজের বাণিজ্যকণ্ন স্থশৃঙ্খলভাঁবে চলিতে পারে, এই সকল বিষয় 
দর্শনছারা শ্হির করা বিশেষ প্রয়োজন । সমাজের শাসন, শাস্তিরক্ষ] 
ও পরস্পর আচার ব্যবহার নিরাকরণ সম্বন্ধে ও দর্শনের এরূপ আব- 
শ্যক। এই সকল তন্বান্ুসন্ধানের জন্য চিন্তাশীল নিঃস্বার্থ, দ্রব্য ও 
জীব প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, অপর এক শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন । 

মানবসমাজের লোৌক-সমগ্টিকে একটি বুহশ্ু মানব-শরীর বলিয়! 
কল্পনা কর! যাইতে পারে। কারণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই দেহ 
ও চৈতন্য বিশিষ্ট ৷ সেজন্য লোক-সমগ্টিকে ও একটি বৃহৎ কলেবর 
বিশিষ্ট চৈতন্যবি গ্রহ বা পুরুষ বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে | 
এই লমাজ-বিগ্রহ বা সমাজ পুরুষের মানব-শরীরের এক একটি অব- 
য়াবর সহিত উহ্থার উক্ত এক এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ সাদৃশ্থয 
আছে । মন্তকের দ্বার। চিন্তাকাধ্য সম্পাদন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন 
হয় এবং মুখের দ্বারা তল্লন্ধ সিদ্ধান্ত সকল প্রকাশ করা যায়। পুর্বে 
যে দর্শনাদি ধর্ম্মশান্্রবেস্তার কথা বল] হইয়াছে তাহাদের কার্য অনু- 
সঃরে তাহাদ্বিগকে সমাজ-বিগ্রহের মন্তক-স্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা! 
গ্রাইকে পারে | সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিশুদ্ধজ্ঞান-অনুসন্ধান এই 


ভক্তি । ১৯ 


শ্রেণীর কার্য বলিয়া এ শ্রেণীস্থ লোকেরা ব্রহ্মজ্ঞ বা জক্ষণ-পদ্র 
বাচ্য। ঠজ্জপ হৃদয় শরীরের সর্ববস্থলে রক্ত চালনা করিয়া, এবং অবি 
শুদ্ধ শোণিত বিশুদ্ধ করিয়া, মস্তক প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্ বদ্ধিত। 
ও নিজ 'নজ কার্ধ্যে স্থপটু করে। সমাজের ক্ষত বা অন্যায়, লোক 
নাশ।দি অনিষ্ট, নিবারণ করার জন্য এই শ্রেণীর নাম ক্ষত্রিয়। 
পূর্ববোলিখিত তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাই সমাজ-বিগ্রহের এই হৃদয় 
স্থানীয় হইয়া! উহাদের কার্যযদ্বারা স্বীয় ও অনান্য ভাগের পুষ্টি ও 
বিগুদ্ধিতা সাধনকরেন । দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সমাজবিগ্রহের ষে 
ভুঞ্জষন্ধপ তাহাও একটু ভাবিয়। দেখিলে বেশ বুঝা যায়। আদান 
প্রদান হস্তের কাঁধ্য। স্থলভ দ্রব্য দিয়া তাহাব বিনিময়ে ছুল“ভ দ্রব্য 
গ্রহণ করাই বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য । হস্ত যেমন শরীরের বাহ্যিক 
ত্রব্য আহরণের একমাত্র সাধন, সমাজের এই শ্রেণীর লোক অপর 
হইতে কোন দ্রব্য আনয়ন সপ্ধন্ধে তদ্রপ। তজ্জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোকেরা যে সমাজের ভূজদ্বয় একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
বাহ্যিক সন্বন্ধে অন্যান্য সমাজে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়াই এই 
শ্রেণীর নাম বৈশ্য হইয়াছে, বোধ হয়। পরিচর্ধ্যা অর্থাৎ দৌত্যাদি 
কার্ধ্য পাদদ্বারা সম্পাদিত হয়।_-গত মারিভয় উপলক্ষে ভারবাহক 
প্রভৃতি শ্রেণীর লোক কয়েক দিন মাত্র কর্ম হইতে বিরত থাকায় কি 
বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই _পাদাভাঁবে দেহ 
যেৰূপ নিশ্চল হয়, পূর্বেবাক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের অভাবে সমাজের 
ও সেইরূপ অবস্থা ঘটে; অতএব উপকারিতায় ইহারা সমাজের 
পাদশ্ববপ। 

সমাজের এই যে চারি প্রকার স্থুল বিভাগ, তাহা সকল মানবসমা- 
জেই আছে । তবে অন্য দেশে এই চারিটি বিভাগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্থা, শৃদ্র বলিয়া কোন বিশেষ সাধারণ নাম নাই। ভারতবর্ষে আর্য 
ঝধিগণ কোন শ্রেণীর লোকের দ্বারা সমাজের কি কার্য ও উপকার 


২০ তক্তি ৷ 


সাধন হয়,স্তাহাঁর উপর বিশেষ লক্ষ রাখিয়া! উহার্দের ভিন্ন ভিন্ন নাম- 
করণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের সমাজে কর্তব্যাকর্তব্যতাঁর বিধান 
করিয়াছেন । তাহারা মস্তকগুণধন্্ীকে ব্রাহ্মণ, হৃদয়গুণধণ্মীকে 
ক্ষত্রিয়, বাহুগুণধন্ম্গীকে বৈশ্য এবং চরণগুণধন্্মীকে শূত্র নাম দিয়া" 
ছেন বটে, কিন্তু তদ্ঘারা কোন বর্ণের লোক যে অপর বর্ণের হেয়, 
তাহা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। একই শরীরের হস্তপদাদির ন্যায় 
তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ, এইটিই বুঝান 
তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য । পদ না থাকিলে মানুষ মানুষ হইত না; 
এবং ব্রন্ধার পদের গৌরব মস্তক অপেক্ষা কম নয়। ভক্ত সম্বন্ধে 
ব্রহ্মার পদই সর্বস্ব | 
পূর্ব্বে যে চারিটা বর্ণভেদের কথা বলা হইল, তাহা যে কার্ধ্য 

অনুসারে হইয়াছে, এবং সমাজের উন্নতি সাধনই যে তাহার প্রধান 
উদ্বেশ্য, ইহা ধন্মশান্ত্ে প্রকাশ আছে । যথা 

চাতুর্বপ্যং ময়! স্যফ্টং গুণকন্ম্মবিভাঁগশঃ | 

লোকানাস্ত বিবৃদ্র্থং মুখবাহুরুপাদতঃ | 

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রেঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥ মনুসংহিত। 

তগবদগীতার বর্ণবিভাগের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল তাহাতে কেবল 

কর্ম্মই বিভাগের হেতু নহে। তাহাতে গু৭ কথাটিরও যোগ আছে। 
গুণ অর্থে সংসারে বন্ধনসাধনোপায়, এবং যে ভাবে কার্য করা যায় 
সেই ভাঁবই তাহার গুণ। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে যেমন কোন 
দ্রর্য যত বেশী ঘনীভূত হয়, তাহার পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ ততই বৃদ্ধি 
পায়। সেই রূপ আমাদের অহংজ্ঞান যে পরিমাণে স্বার্থ বিষয়ে ঘনী- 
ভূত হয়, ততই আমরা গুরুভারাক্রান্ত হইয়া] সংসার-সাঁগরে অধোগামী 
হই। বর্ণ নির্বিবশেষে আত্মা মুক্তধধ্ী, কার্যভাব গুণেতেই বদ্ধবণ 
হইয়। পড়ে। বর্ণধন্মের কায যদি কর্তব্য বলিয়। নিঃস্বার্থ ভাবে করি, 
তাহা হইলে সেই কার্ধ্যই আমাদের মুক্তি ও জ্ঞানলাভে'র উপায় হুয়ু। 


গীতা! 





ভক্তি । ২১ 


তুলাধার ব্যাধ সমাজের চক্ষে হীনবৃত্তি হইলেও, কেবল কণুব্যপরায়ণ 
হইয়া, পিতৃভক্তিদ্বার৷ এরূপ জ্ঞানী হইয়াছিলেন, যে তাহার নিকট 
ব্রাহ্মণ ও.খচধিগণ ভ্ভান,লাত করিয়া ছিলেন। এই বৃত্তাস্ত বৃহস্ধন্ম্- 
পুরাণের তৃতীয়;অধ্যায়ে প্রকাশ আছে। এ পৌরাণিক ইতিবৃত্তের ছারা 
প্রতীয়মান হইতেছে, ষে বর্ণের কাধ্য কেবল সমাজের উন্নতি সাধনের 
জন্যই পৃথক, কিন্তু এ কার্য জীবমুক্তির কোন রূপ ব্যত্যয় নহে। 

( ক্রমশঃ) 


সী জঞ্প্পা্ণ স্পা 


বকুল বৃক্ষ। 


হে বকুল! তরুকুলে তুমি বড় মানি! 

ভূমি হে পবিত্র বলে আসি তব ছায়াতলে, 
দ্াড়া'ত রাখালরাজ সহ রাধারাণী 
নবীন নীরদংযেন:সহ সৌদামিনী। 
উল্লাসে বিবশ হয়ে তুমি তরুবর ! 

বরষি' কুস্থমসার, করিতে মঙ্গলাচার, 
ঝঙ্কারিত ফুলসখা মধুপ নিকর, 
বহিত মলয়ানিল করি শর্‌ শর্। 
কভূব। বিন্নহণনদলে বিদগ্ধ মীধৰ 

আসিয়া তোমার:তলে, ডাঁকিতেন “রাধা” বলে-- 
সুমধুর স্বরে করি বেণুর স্থরব 
জলস্থল নতস্তল হইত নীরব । 
মাধব-বিরহ-দদ্ধ। ব্রজ কুমুদিনী-_ 

ব্রজ স্থধা-নিধি আশে, আসিয়া:তোমার পাশে 
বলিতেন প্রাণ খুলে দুখের কাহিনী, 
জুড়াতেন লতি প্রিয় শ্যাম গুগমণি। 


২, 


ভক্তি | 


সেদিন তোমার তরু গিয়াছে এখন ; 
কুপ্ধশোভা-চুড়া শিরে গুঞ্জমালা বক্ষোপরে 
মগ্জুকেশী শ্যাম সহ ব্রজাজনাগণ 
আর কি তোমার তলে করেন ভ্রমণ ? 
আর কি হে ব্রজশশী তব তলে আসি 
ব্রজবিনোদিনী তরে ভাসেহে নয়ননীরে 
আতির মধুর স্বরে বাজাইয়। বাশী ?-- 
ডাকেন কি “রাধা” বলে রাধিকা-বিলাসী ? 
সে সখ যদিও তব গিয়াছে এখন, 
তথাপি তোমার শোভা বিশ্বজন-মনলোভা 
জাগাহয়া দেয় প্রাণে যখন তখন 
বিশ্বে আরাধ্য--সেই “যুগল চরণ” | 
তরুবর ! এক কগা স্ুধাই তোমারে ,- 
তব ক্ষুত্র মনপ্রাণ যাঁহারে করেছ দান, 
আঁকিয়াছ ধার মু্ডি হৃদয়মীঝারে ;-- 
আমি কিহে তরু, হায়, পাইব তাহারে ? 


জান কিহে কোথা সেই পুরুষরতন ? 
তোমার সুন্দর কায়,। রচেছেন যিনি হায়, 

কোথা গেলে পাৰ সেই ভূবনমোহন ? 

ষার তরে যোগী খষি ধ্যানে নিমগন ! 


বাসনা হে তরুবর, জীবন সন্ধ্যায় 

তার নাম গাহি মুখে, শুনি তার নাম স্থুখে 
স্মরি' সে চরণচারু-_-কালের নিশাঁয় 
মগ্ন হই চিরতরে অনন্ত নিদ্রা | 


পীপপপপসপাপাশ। শিশাপাশত পাশার পরী পাপী পাটি 


ধন্মের পথ | 


একদিন নোবা বিষ্ভালয হ'তে আসিতেছি তিন জনে । 
আঁপিতে আসিতে পখেব মাঝারে আসিলাম হেন স্থানে ॥ 
দক্ষিণে গভীর জলে ঢল ঢল বিরাজিত সরোবর । 
বাঁমেত্তে মলিন জলের প্রণালী মলপুর্ণ ভয়ঙ্কর ॥ 

উহাদের মাঝে অতিশয় ক্ষীণ উচ্চ নীচ মেটে পথ । 
দুইজন যাতে পাশে পাশে নারে করিবাঁরে গতাগত ॥ 
তাহাতে আবাব বিষম বিপদ্র, পথের উভয় ধারে । 
ছুরগন্ধময় অতি ঘৃণাকব নববিষ্ঠা থবে থবে ॥ 

তিনজন মোবা, দ্রুত বাটা যার, এই অভিলাষ ক'রে। 
ত্যজি অন্য পথ বিপদ-সস্কুল চলি সেই পথ ধরে ॥ 
চলিতে চলিতে যাই একবাব চাহি সবোবব পানে । 
টলিল চরণ, বাখিলাম পথ অতিশয সাবধানে ॥ 

ভাবিনু মনেতে, দ্রুত যাব বলে আসিলাম এই পথে। 
অন্যদিকে চেয়ে হারীতিম পথ, পডিতাম বিপাকেতে ॥ 
কোথ। পথ চলা, কোথা বাটা যাঃয়া, সকলি যাইত দুরে 
খানায় অথবা জলাশয মাঝে পডিতাম একে ঘুরে ॥ 
তখনি আঁবাব কে ফেন আমাঘ বলিলেন প্রাণে প্রাণে। 


“ধবমের পথ ঠিক এইবপ, চল তাহে সাবধানে | 

পথ পাঁনে চেয়ে চল অবিবত, মন বাখ লক্ষ্য পানে। 
ভ্রীহবিচবণ হৃদয়ে ধবিষে চ'লে যাও এক মনে ॥ 

এদিক ওদিক চাঁহিলেবে ভাই পড়িবি বিষম ফেরে । 
লক্ষ্য ভ্রষ্ত হবি, পথ হারাইবি, উঠিতে পারিৰি নারে ॥ 
পথেব পাশেতে বাই কেন হ'ক, তোমার তাহাতে কিবা । 
আপন পথেতে চল সাবধানে একমনে বাতি দিব] ॥ 


২৪ 


ভক্তি । 


ধেঁ পথে যে যাক, যে যাহা ককক, তাহে তোর কাজ নাই। 
জ্রীহবিচবণ ভাবিয়া আপন পথেতে চলরে ভাই ॥» 


( গান ) 


কীর্তন-_--_-লোফা ৷ 
হ'যে ভ্রান্ত প্রাণকাস্ত, তোমাঁব লীল। খেল! বুঝতে নাবি। 
(তুমি) যখন যে ভাবে বাখিছ আমারে সেভাবে কেমনে হেবি॥ 
(আমার) যখন যে আশ হয় শ্রীনিবাস, তুমি জান নাথ, সেই বাঁসন! । 
(তাই) দিতেছ সতত, না আছ বিবত, তথাপি কাদিয়ে মবি | 
(তুমি) হৃদয় মাঝারে আছ নিবস্তবে, অন্তবেতে কেন ঘুবে মবি ? 
(ওহে) হৃদয়বল্লভ দাও সেই ভাব, (যেন) ভাবেতে ভাবিতে পারি ॥ 
(যাই) যখন যেখানে সাধ হয় মনে, তোমা ধনে যেন না পাশবি | 
(তাই) পত্র পুষ্প ফলে এই ধবাতলে জাগিছ জগত ভৰি ॥ 
যে পেয়েছে আীথি ওহে কমল আখি নিবখিছে সদা তোমায় পাণে। 
(নাথ) রেখোনাক বাকি দিতে সে প্রেম আখি আশ! প্রেমভবে হেরি। 
মাতিম্বে প্রেমেতে নাচিব গাহিব শুনিব শুনা'ব তোমাব কথ! । 
(নাথ) গাথিব হৃদয়ে যতন কৃবিয়ে প্রেমগাথা হাব কবি ॥ 
(নাথ) যেন তোম| বিনে ভবনে বিজনে, আন ধনজনে ন! বয় মতি । 
ওহে হরি দীনবন্ধু, তব প্রেমসিন্ধু নীবে যেন ডুৰে মবি ॥ 


কীর্তন (মিশ্র)-একতালা!। 


গাঁওত হরিনাম, নাচত বঙ্গে । 
ভাসাওত জগজনে প্রেমতবঙ্গে ॥ 


তোমাব লাগিয়ে গোব!, কণবেছি আনন । 
এসো নিতাই াদে লয়ে, কব সঙ্কীর্তন ॥ 
বড়ই পতিত আমি, শুন গৌবমণি। 
তো" বিনে তারিতে মোবে অন্যে নাহি জানি ॥ 
কাঙালের সর্বস্ব গোবা, অনাথ-শবণ । 
অনাপ কাঙালে ডাকে, দেহ দবশন ॥ 


শ্ীলীরাধাবমণে| জয়তি | 


ভক্তি ূ 
“ভক্তিরনিত্রী জ্ঞানন্ত ভক্ভিমমৌক্ষগ্রদায়িনী । 
ভক্তিহীনেন যহ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্রিমগক্জিসয়ূূ ॥ 


সহ 
পা পাল পি সাপ লদ 


প্রীগৌরাঙ্গ | 

অনুপম গোপা অব্তাব। 

অবধা ভকতি বসে বিস্তারিলা সব দেশে, 
ন1 করিল জাঁতিব বিচার 

এমন ঠাকুর ভজ, দূর কৰ সব কাজ, 
ছাঁড় সব মিছা! অগ্রিলাঙগ। 

চৈতন্ত চাদের গুণে আলো কৈলা ত্রিভুবনে, 
অনায়াসে ভৈল পরকাশ ॥ 

চৈতন্ত কলপতরু, অখিল জীবের গুরু, 
গোলোক বৈডব সব সঙ্গে 

জীবেরে মূলিন দেখি হৈয়া সকরুণ আখি, 
ভরিনাম বিলাইল রঙ্গে । 

যজ্ঞ, জপ, ধ্যান, পুজা অগ্ঠ যুগে বত প্রজা, 
সাধিলেক অতি বড় ছুখে। 

এই কলিধুগে নরে যত পাপ তাই করে, 
নাম লৈযা তরি গেল স্থথে | 

করুণা বিগ্রহ সার, তুলন। কি দিব আর? 

পতিতের পুরাইল আশ। 
কিছু না বুঝিয়া চিতে কানিতে কানদিতে পঞ্ছে 
গুণ গায় নরহরি বাস ॥ 


গোরা রসময় । 
অমিয় ছুটায়ে নাচিছে লে! ! গোর1। 


প্রেমে তনুখানি হেন মনে মানি 
গড়িল কে বুঝি করি মনচৌরা ॥ 
মোণার বরণ অনাথ-শরণ, 


লুটি রাড! পায়ে তাই আজি মোরা। 
গোরা নন-চোরা মন-চোরা। গোর ॥ 


হেরি একবার নদীয়ার ধনে, 


কুনিও স্বজনি ! সঁপিবে পরাণি 
জাগিবে মেকূপ সদা তব মনে ॥ 
মধুব নর্তন মধুর কীত্ত ন 


হইল পাগল হেরে যত জনে । 
ন'পিবে পরাণি নদীয়া ধনে ॥ 


তিতিছে সদাই কমল নয়ন । 


ইচ্ছি মুরিবারে সেই অঞ হেকে 
দ্রবিল ভূবন যাহার কারণ ॥ 
যার লাগি কাদে নদীয়ার' টাদে 


না পারি বুঝিতে সে জন কেমন । 
তিতে যার লাগি কমল নয়ন ॥ 


কাপে ওষ্ঠ কিবা অন্ুরাগ ভবে । 


রৃক্তিম আভায শশীমুখ হায়। 
হইয়া রঞ্জিত কত শোভা ধরে ॥ 
চখের চাহনি বর্ণিব স্বজনি ! 


ভ্রিলোকের মন্‌ নিমেষে তা? হরে। 
কত শোভা ধরে, অন্থরাগ ভরে ! 
চুমিছে সবারে প্রেমের পুতলি। 
প্রেম আলিঙ্গনে প্রেম আলাপনে 


ভক্তি! ২৭ 


ভকতেরে লয়ে করে প্রেমকেলি ॥ 
বৃন্দারন-লীলা অস্তরে স্ক,রিলা 

থেলিল ভাবুক-হৃদয়ে বিজলি 

করে প্রেম-কেলি প্রেমের পুতলি 


রসময় গোরা প্রেম-অবতার | 
জীবে প্রেমময়ে নম্বন্ধ দেখায়ে 
(কিবা মধুময় ভিতর তাহার !) 
পাষগু-দলন হলনা তাহার ॥ 
সোণার নাগর কুস্তল টাচর 
প্রাণের ছুলাল শ্রীশচীমাতার, 
হৃদয়বল্লভ শ্রীবিষুঃপ্রিয়ার 


পথের কাঙাল, হ'ল নটবর । 
সী কীদীইল জেসে ভংসাইল 
কত মরুভূমি জ্ঞানির অন্তর ॥ 
শ্রীনাম প্রচার, হয় অধিকার 
যাহে সবাকার পাপী আপামর, 
ভকত সহিত হইয়া মিলিত 
করিলেন সেই গৌরাঙ্গ স্থন্দর। 
হইয়। কাঙাল গোর! নটবর ॥ 


অপর সথীর উক্তি, 


হায় লো শ্বভগে ! আমি অভাগিনী,_ 
পথের কাঙাল নদীয়া-ছুলাল 
বৃদ্ধা শচীমার আজি সে পরাণি, 
ত্যাজি গৃহবাঁস ধরিল সন্সযাস 
কাদা/য়ে প্রিয়ারে জীবন-সঙ্গিনী। 
কি কহিব সথি ! মরম কাহিনী 1-- 


হইল ন। হায়! নামে রতি মোর । 
কি হবে উপাস্ক গোরা ময়াময় 


২৮ ভক্তি । 


আজীবন রব বিষয়ে বিভোর 1! 

তোঁমা সম ধন পতিত পাবন 
ন। ছুটাবে যদি মম মায়া-ঘোর । 
কি হবে? দাও হে! নামে রতি মোর ॥ 


চিন্তা-মালা ৷ 


আজ শ্রীশ্ীভগবানের শুভ জন্মদ্িন। ভক্তরূপী নন্দ যশোদার 
আজ আনন্দের সীমা নাই। জন্মাদিশুশ্য শ্রীভগবাঁনকে ক্রোড়ে 
পীওয়া যায় না বলিয়। যে সকল জ্হানিবৃন্দ হতাশ হইয়াছেন, ভাহা- 
দিগকে লঙ্জ। দিঘাই ধেন তাহারা দেই জ'ম-মরণ-শৃন্য অক্ষয়, অব্যয়, 
পরম প্রিয় বস্তটিকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন । 
তাহারা তাহাকে সাক্ষাৎ ক্রোড়ে পাইয়াছেন, আব বিচারে প্রয়ো- 
জন কি? প্রীভগবান,_-“ছুনিয়ার মালিক যিনি”-্ষাহার ক্ষুধ। নাই 
তৃষ্ঝ। নাই-_যিনি নিয়ত আত্মতৃপ্ত,_তিনি যশোদার স্তন পাঁশ করি- 
তেছেন। বিষয়ে বিক্ষিপ্ত অভ্ভ্ঞানী জীব ইহা সভ্জে বিশ্বাস করিতে 
চায় না বটে, কিন্ত্ব ইহ। শান্জ্রীনুকুল যুক্তিসঙ্গত কথা। শ্রীভগবান 
দিব্য দেহ ধারণ করিয়! যেখানে সেখানে অবতীর্ণ হইতে পারেন ইহ। 
সত্য কথা । এ জগতে যত প্রকার রূপ আছে বা কল্পনায় আসিতে 
পারে সেসমস্তই তাহার রচিত; তিনি ইচ্ছাক্রমে তাহার যে কোনটার 
অনুরূপ হইতে পারেন । পাঁচটা রাখালের মধ্যে একটা রাখাল হইয় 
গোচারণ করা তাহার পক্ষে কঠিন নহে । ঠাকুর রাখাল হইয়াছেন, 
রাখলের স্বন্ধে উঠিতেছেন, তাহাদিগকে স্বন্ধে করিতেছেন, ইহা 
আশ্চর্ধ্য বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। 

পুরাণে শুনিয়াছি, কোন কেন খাধি শ্রীঠগবানকে ক্রোড়ে করিয়! 
প্রেমে গদ গদ হইরা নবনীত প্রভৃতি সেবন করাইতে ইচ্ছ? করিয়া- 
ছিলেন। আদি ও অন্ত শুন্য অথচ, পরম দয়ালু প্রীভগবান তাহাদের 


ভক্তি । ২৯ 
সেআশ। পুরণ করিয়াছিলেন । এখন দেখুন যিনি অনাদি অনন্ত, ঈনের 
দ্বারাও ধাহাঁকে কল্পনার আশা কঠিন, সেই কোন বৃহৎ বস্তুকে ভক্তা- 
ন্ুরোধে মন ও নয়নের গোচর হইতে হইয়াছিল । জন্ম নাই অথচ জম্ম 
গ্রহণ করিলেন। তবে জীবের জন্ম যেমন কন্মাধীন তাঁহার সেরুপ 
নহে, তাহার জন্ম স্বেচ্ছাধীন বা ভক্তেচ্ছাধীন | 

যাহ! অত্যন্ত বিপরীত তাহাকে ও সংলগ্ন করিতে পারা যায় ষে 
শক্তির বলে তাহ।কে “যেগমাঘা শক্তি” বলে। এই যোগমায়াশক্তি 
যাহ! ঘটেন। তাহাও ঘটাইতে পারে । এই শক্ত আ্রাভগবনে নিত্য 
বিরাজিতা। তিনি সঙ্কল্প করিলেই তাহা কাঁধে পরিণত উইয়া যায়; 
এই জন্য উহার একটি নাম সত্য-সন্কল্প। এই যোগমায়াকে অব- 
লম্বন করির। স্বেচ্ছায় ব| ভক্তেচ্ছ'রর ভগবান ভক্তগণপত্িবুত হইয়া 
অবতীর্ণ হহয়া থাকেন ; এইরূপ জন্মীদিকে “দিব্য জন্ম বলে । গীতায় 
প্রীভগবাঁন বলেয়াছেন-_ 

“জন্ম কন্ম চ মে দিব্যমেবং বে বেন তত্বতঃ | 
ত্যক্তা দেহং পুনজন্ম নৈতি মাঘেতি সোহম 1৮ 

শ্রীভগবান স্বেচ্ছাধীন ও ভু ক্তেচ্ছাধীন ইহা স্বীকার না করিলে 
তাহাকে ভগবান বলাই হয় না, প্রভু সর্বেশ্মব বলিয়া সেবা করাই 
চলে না। অজ্রীভগবানের এই দিব্য জন্ম আছে। আর তাহা আছে 
বলিয়াই তন্নিষ্ঠ ভক্তগণ বাঁটিয়া আছেন । 

বেদজদ্ত খধিগণ বিষয়ের চঞ্চলত! দেখিয়া তাহাতে বৈরাগ্য সম্পন্ন, 
তাঁহার! বুঝিয়াছেন ভ্রীভগবানই একমাত্র আদরের বস্ত, তাহার 
সহিত মিলিত হওয়াই পরম সুখ । বিষয় সম্মিননের স্থখ ক্ষণিক ও 
তুচ্ছ,-একপ্রকার মোহভংব জড়িত। প্রকৃত পরিতৃপ্তির বস্ত, যাহা! 
লাভ্ভ করিলে আর অন্য লাভে লক্ষ্য থাকে না, এমন কোন চিত্বা- 

ঘক বস্ত্র প্রতি তাহাদের লোভ হইয়াছিল। যে লোভ বিষয়ে 


০৭ 


৩০ ভক্তি | 


হইলে সর্ববনাশের হেতু হইত তাহা শ্রীভগবাঁনে হইয়াছিল বলিয়া 
অস্ৃতের হেতু হইল । অকুষ্ণকে ভোগ দখল করিব, প্রাণ দিয়া 
তাহার সেবা করিব, পিতীমাতা পুজ্রকে যেমন তাড়ন ভণ্ুসন করে 
তাহাও করিব। এইবপে শ্রীকৃঞ্ণে দৃঢ় নিষ্ঠা ও মনের সমাধি বশতঃ 
তাহাদের প্রাণ সরল হইয়াচিল। তীভাদের সরল প্রাণের সরল 
প্রার্থনায় বশীভূত হইয়া যোগমায়াধীন পরম কৌতুকী শ্রীভগবান 
ভাবুক ভক্তসঙ্গে সংসারীর ন্যায় আচরণ কবিয়াছিলেন। তাঁহার 
সেই আচরণ আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক । 
সং-সঙ্গ | 

সতসঙ্গ আর্থে সতের সংসর্গ । সঙ বলিতে কেবল একটি বস্তু বুঝায়, 
সেই বস্ত্টা শ্ীভগবান, অতএব সেই শ্ীভগবানের সঙ্গই সৎসঙ্গ | 

আমরা মলিন, আমরা অসৎ ভাবে ভাবিত, আমরা ভগবানের 
সঙ্গ কেমন করিয়া ভোগ করিব ? তবে “সৎসঙ্গে স্বর্গবাস” এই আশ! 
প্রদ বাক্যটি কি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক ? তাহাই বা কেমন 
করিয়া বলিব? শাস্দ্রেত অনুলক কথা নাই, সাধুদিগের মুখ হইতে নির- 
রক বাঁক্যত বাহির হয় ন।। অধিকন্তু শাভগবান দয়াময়, তিনি চির 
তরে আমাদিগকে অসতে বাইয়া রাখিবেন, ইহাই বাকিকপে হইবে? 
আমরা খপ্র, আমরা অন্ধ, আমর ব্ধিব, তাঁই বলিয়া কি জগৎপিতা 
বিপদসক্কুল এই পঙ্কিল পে ছাড়িয়া দিয়! তামাঁপা দেখিবেন ? নিজ 
শক্তিতে উঠিতে গির। ক্রমশঃ পক্ষে মগ্ন হইতেছি, ইহ1। কি তিনি দ্রাড়া- 
ইয়! াড়াইয়! দেখিবেন, তুলিবার জন্য আদৌ চেষ্টা করিবেন না ? 
ষাঁর স্্রেহকণা পাইয়া পিতা মাতা পুজ্রাদির জন্য এত যত্বু এত কষ্ট 
করেন লেই স্েহাধার, সেই করুণাময় ভগবান কি আমাদিগের ছুর্গতি 
শ্থিরভাবে দর্শন করিবেন ? তিনি কি আমাদিগকে তুলিয়া লইবেন 
না? তিনি কি আমাদিগকে সতপথে চালাঁইবেন না, সন্তাবে ভাবিত 


ভদ্ভি ৷ ৩১ 


করিবেন না ?- নিশ্চয়ই করিবেন | আমাদিগকে সুখে রাখিাব জন্য, 
আমাদিগকে সতপথে চালাইবব জন্য, ভগবরৎসঙ্গ লীভে উপযুক্ত করি- 
বার জন্য তিনি সর্বব্দ। যত কদিতেছেন। আমরা ছুর্ববল, প্রত্যক্ষ তাহার 
সন্গ সহা করিতে অপমর্থ ; তাই দয়ানষ আপনার শ্রীনাম, মধুময় লীলা 
প্রাসঙ্গ, লীলাম্মুক গ্রন্থ।দি এব্‌ং স্বায় দেহন্প ভক্তগণকে আমাদের 
উদ্ধারের জন্য আশে পাশে চতুদ্দিকে রাখিয়াছেন। আমাদের পক্ষে 
ভগবলীলাদির আলোচনা, তাহার আধামাদি দর্শন, তগবল্লীলাত্মক 
গ্রন্থাদি পাঠ এবং ভক্তগণের সনসর্ণ-যাহ। হইতে ভগবচ্চরণে রভি 
জন্মে ও ভগবস্ভীৰের উদ্দীপন হয়,-সেই সকলই সৎসঙ্গ । তাহাদের 
সংসর্গগুণেই মামব! সন্বস্কূপ ভগবানের সঙ্গলাভে অধিকারী হইব । 

শ্ীভগবানের কি দয়া! এ সকলের সঙ্গকরণোপযোগী ইন্ড্রিয়াদিও 
দিয়াছেন; শুধু তাহাই নয়, ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিবার ক্ষমতাও 
আমাদিগকে দিয়াছেন | আমবা মর্থ সে শক্তির অপব্যয় করিতেছি। 
তিনি আনাদেব বাকা দিবাছেন, কণণ দিষাছেন, পরনিন্দায় পরচচ্চায় 
তাহা ব্যবহার না করিয়া নামএাহণে ব্যাপৃত করিতে পারি । আমাদের 
মন আছে, শুন্ে প্রাসাদশিম্মাণের কল্পনান্স তাহা নিযুক্ত না করিয়া 
ভগল্লীলাদি ও তক্তগণের বিষষ চিন্তা কবিতে পারি । আমরা অনেকে 
পড়িতে জানি, ছাই ভম্ম কতকগ্চলা না পড়িয়া শ্রীভগবানেব লক্বলা- 
প্রধান গ্রন্থ ও ভাঁগবতগণেক চবিত্র পড়িলে ক্ষতি কি? আমর কত 
স্থানে যাই, এদিক ওদিক কতকি দেখিতে যাই, আর কোন শ্রীমন্দির 
কি কোন আ্বিগ্রহ, কি সাধু সজ্গন দেখিলেই কি সর্বনাশ হইবে £ 
তবে কেন দেখি না, কেন সদ্বিষয়ের অ"লাচনা করি না, কেন সম্ভাবে 
ভাবিত হই না, সতসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। অসতের দিকে কেন ধাবিত 
হই? নিয়ত অসৎসঙ্গ করিয়া আসিতেছি, অস্সংসর্গের ক্ষণিক 
স্থখই স্বীয় সখ মনে করিতেছি, তদতিরিস্ত আনন্দ আছে বলিয়। 
জানিনা, তাই আমরা সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাই হরিনাম 


৩ই ভক্তি । 


শুনিলে ফাণে আড্ল দি, তাই সাধু দেখিলেই ভণ্ড বলিয়া দুরে 
গমন করি, তাই তীর্থস্কান জুয়াচোরের আডডা বলিয়া সেদিকে মুখ 
ফিরাই না; বড়ই আশঙ্ক। পাছে সেই সুখের স্ব ভাঙ্গিয়। ষায়। 

কি দুঃখের বিষয় । অন্থুখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিলাম, প্রকৃত 
আনন্দের বাহ তাহাই অশ।।গ্তমর বলিয়া পরিত্যাগ করিলীম ইহ? কি 
মুর্খতা নয়? ভাই, এখনও সময় আছে, এখনও অভ্যাস সেরূপ দৃঢ় হয় 
নাই, এস ভাই এই বেলা সঙ্ভাবে ভাবিত হইতে যত্র করি, দ্ুএক দিন 
রসভঙ্গ হইবে, ছু এক দিন বিরুক্তি বোধ হইবে, কিন্তু ধীরতার সহিত 
কার্ষধ্য করাল অচিরাৎ নিম্্ল আনন্দের উদর হইবে । ভগবশুসঙ্গ 
করিবার জন্ই মনুষ্যজীবন, বিষয়ভোগ পশু পক্ষীরাও করিয়া থাকে। 
দুর্লভ মনুষ্য ন্ম লাভ কারয়া বিষয়ে মুদ্ধ ভইয়া থাকিব, মন্ুষ্যোচিত 
কার্ধ্য কিছুই করিব না? জামর। পাপাচারী হই না কেন, নিরতিশয় 
বিষয়াসক্ত হই ন! কেন, হই না কেন ভগবছিদ্বেধী, এস, সতসঙ্গ করি 
সাধুর চরণে জাঁশ্রয় লই, প্রাণ টলিবে গতি ফিরিবে, অসদ্বস্থতে ঘ্বণ! 
জন্মিবে প্রীভগবানের জন্য প্রাণ কীদিবে । আমরা অন্ধ--পথনভ্রীস্ত, 
সণসঙ্গই আমাদের একমাত্র অবলম্বন_ পথপ্রদর্শক, বিশেষতঃ সাধু-- 
ভক্ত ধাহাতে নিখিল সদ্ভি, সমস্ত ভগবন্তাব জীবন্তভাবে বন্তমান, 
তাহার সংসর্গে বে অসাম ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগ- 
বান শশঙ্করাচার্ধ্য বলিরাছেন- 


«“ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা 
ভবতি ভবার্ণৰতরণে নৌকা] ॥৮ 


ক্মর্থা ক্ষণকাঁলের জন্য সাধুসঙ্গ করিলে অনায়াসে সংসার সমুদ্র 
হুইতে উত্তীর্ণ হওয়] যায়। 


দত্সঙ্গ ভগবস্তক্তির জনক পোঁষক, বিবদ্ধক ও রক্ষক । যতদিন 
চিত্ত ভগবন্ভাবে বিভোর না হয়, ততদিন সৎসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য এবং 


ভক্তি । ও 


দতসঙ্গ সর্বথা পরিহাধ্য । শীভক্তমাল গ্রন্থে ক ধিত আছে-_ 
£ভক্তি নব রক্ষ তাহে সতৎসঙ্গ সিঞ্চনে । 
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥ 
বিচার যে বাড় দেহ বক্ষাত্র কারণ । 
অসৎ্সঙ্গ- গোছাগল না করে ভক্ষণে ॥ 
তবে সেই বক্ষ শাখা প্রশাখা হইয়া । 
আকাশে উঠয়ে নান। রঙ্গেতে ব্যাপিয়া॥ 
হৃদি আলবালে শোতি করে নিিগ্ধ ছায়|। 
অর্ধ জীবের হরে ভুঃখ পাপ তাপ মায়া ॥ 
যবে সেই ভক্তি-বক্ষ বলবান হয় । 
দুষ্টসঙ্গ-করী হইতে বিদ্র না জন্মায় ৮ 
শ্রীমস্তাগবতে কপিলদেব বলিতেছেন__ 
“সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধ্যসংবিদো 
ভবন্তি হৃৎকর্ণরদাঁয়নাঃ কথাঃ 
তজ্জোষনাঁদাশ্বপবর্গবর্ত্বনি 
শ্রদ্ধারতির্ভক্িরনুক্রমিষ্যতি ॥” 
অর্থাৎ স্সংসর্গে হৃদয় ও কর্ণ তৃপ্তিকর ভগবলীলাগুণাদি যুক্ত কথার 
আলোচনা হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে স্বতঃই পরম কৈবল্যধাম 
ভগবান শ্ীহরির প্রতি ত্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও তত্তি উৎপন্ন হয় । 
সাধুসহবাসের কথা কি ? ক্ষণকালের জন্য সাধুকে দর্শন কি স্পর্শন 
করিলেই নিখিল পাপ বিদ্ুরিত হয় এবং হৃদয় পবিত্র ও ভগবৎপ্রবণ 
হয়। আরীমন্ভাগবতে যথা -_ 
নছান্মদীয়ানি তীর্ধানি ন দেবা স্বচ্ছিলাময়াছি। 
তে পুনস্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাঁধবঃ ॥” 
অর্থাৎ গ্রীভগবানের তীর্ঘসকল মৃত্বিকা ও শীলাময় দেবতাসকল কাল 


ভক্তি । ৩৩ 


অসৎসঙ্গ সর্্থা পরিহা্ধ্য । ভ্রীভক্তমাল গ্রন্থে ক থিত আছে-- 
£ভক্তি নব বক্ষ তাহে সৎসঙ্গ সিঞ্চনে । 
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥ 
বিচার যে বাড় দেহ রক্ষা কারচণ। 
অসতসঙ্গ--গোছাগল না করে ভক্ষণে ॥ 
তবে সেই বক্ষ শাখা প্রশাখা হইয়া। 
আকাশে উঠযে নানা রঙ্গেতে ব্যাপিয়া। 
হৃদ আলবালে শোভি করে মিগ্ধ ছায়!। 
সক্প জীবের হরে দুঃখ পাপ ভাপ মায়া ॥ 
যবে সেই ভক্ভি-বক্ষ বলবান হয়। 
দুষ্টসঙ্গ-করী হইভে বিদ্ব না জন্মায় ॥” 
শ্রীমস্াগ্বতে কপ্লিছেক ব্লত্রেছেন__ 
" “সতাং গ্রসঙ্গন্মিমবীর্যযসংবিদো 
ভবন্তি হৃৎকর্ণরপায়নাঃ কথাঃ ! 
তজ্জোৌষনাদাশ্বপবর্গবন্ম্ণনি 
শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥” 
অর্থাৎ সৎসংসর্গে হৃদয় ও কর্ণ তৃপ্তিকর ভগবলীলাগওুপাদি যুক্ত কথার 
আলোচনা হইয়া! থাকে এবং তাহা হইতে স্বতঃই পরম কৈবল্যধাম 
ভগবান স্রনীহরির প্রতি ভ্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়। 
সাধুসহবাদের কথা কি? ক্ষণকালের জন্য সাধুকে দর্শন কি স্পর্শন 
করিলেই নিখিল পাপ বিদ্ুরিত হয় এবং হৃদব পবত্র ও ভগবত প্রবণ 
হয়। শ্রীমন্তাগবতে যথা-- 
নহ্ৃম্মদীয়ানি তীর্ঘানি ন দেব মৃচ্ছিলাময়া? | 
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শশাদেব সাধবঃ ॥” 
অর্থাৎ ভ্রীভগবানের তীর্থসকল মৃত্বিকা ও শীলাময় দেদতাসকল কাল 


৩৪ ভক্তি । 


বিলস্বে পবিত্র কবে, কিন্তু াধগণের দর্শনমাজে নিখিল পাপ বিদুরিত 
হয় । 
“বেনা” সংক্মরণাঁহ পুণ্সাং সদা শুধ্ন্তি বৈ গৃহাও ॥ 
কিং প্ণর্দরশনস্পর্শপাদ শৌচাঁসনাদিভিঃ ॥৮ 
অর্থাৎ যে সা্গণেৰ শ্বাবণযাত্র জীবের গ্ুভপর্প্যন্ত পবিত্র হয়? তীহাদের 
দর্শন, স্পর্শন, পাঁদঞক্ষালন ও অবস্থান গর $তিতে কি ফল লাভ হইবে 
তাহ! আনমান করাও স্থকঠিন। 
অথবা ক্ষবণেরউ বা আবশাক কি ৩ ৫ বৈষবের নামে সর্ফ পাতক 
নাশয” | ঘথা শীমন্ভাগ বত 
“নিত্যং যে প্রাতরুখায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীরনম্‌। 
কুর্বন্তি তে ভাগবতা? কৃন্গতুলা।ঃ কালৌযগে ॥” 
অর্থাৎ প্রভাত গাতে যাহারা বৈফ্ব্গণেব নাম কীর্ঘন কবেন তীভারা 
পবম ভাগবত ভন। 
সাদন এতই শক্তি! ভক্তের এমনই মাহাত্সা। তা ভগবান নিজ 
মুখে বলিতেছেন-_ 
“ঘে মে ভক্তজন। পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাগি। 
মছক্তানাঞ্চি যে ভক্ত মম ভগ্গাশ্চ তে নরাঃ ॥ 
মন্চন্ভে বল্পভো বসন্ত স এব মম বল্লভ | 
তৎপরো। বল্লাভো মাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্চয় ॥৮ 
আর্থ।ৎ ভে অজ্ঞ,ন ! বে আমার ভজনা কবে সে আমার সেরূপ ভন্ত' 
নহে, যে আামাব ভক্দের তজনা কবে সেই আমার প্রিয়, সেই আমার 
ভন্ত। বেবাক্ছি আমার ভক্তের শবণগত হইয়াছে, আমি তাহারই 
আশ্রিত, তাহা অপেক্ষা প্রিয়তম আমার মাব কেহই নাই। 
“বৈষ্ণবান্‌ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যাদেবতাঃ | 
পুনন্তি বৈঞ্বাঃ সর্বেন সর্ববেদবিদে! জগৎ ॥৮ 


ভাঁ 
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অজ্জ্ন ! বৈষ্জবগণকে ভজনা কর , ভাত'দেরই শবখগত হ৩। 
বৈষ্ণবগণ নিখিল বেদের বেদ্য বস্তু আাঘাকে অন্তরে বাহিরে উপলদ্ধি 
করিতেছেন, সমস্ত জগতকে তীহারা উদ্ধার করিতে পাবেন । 

তাই বলি ভাই, এস সাধর ৮রণে শরণ লইয়' প্রেমময় ভগবানের 
শ্রীপাদপন্মলাভের উপযুক্ত হই | যদি বল, কাজ কি আমাদের ভগবৎ 
চরণ লাভে ? বেশত স্থখে স্বচ্ছন্দে আছি !” তাহার উত্তর এইমাত্র 
বলি--ভূত লইয়া ভূত সাজিয়। থাকিবার জন্য ত মানুষ হই নাই! 
যদ্ধি ভূমি ইসা অস্বীকার কর, তবে আল? বলি ভাই, আমরাত সুখ 
চাই, আমরাত স্রখের জন্য লালায়িহ, মনত ইতস্তত? শখের জন্যই 
ছুটাছুটা করিতেছে, কিন্তু স্বখ কে।থা ? এ জিনিসের পর ও জিনিস 
পাইতেছি কিন্তু তৃপ্তি কোথা ? মনের ব্যাকুলতা এমনই হদ্ধি হঈতেছে 
একটী অভাব পুরণ করিতেছি, ক্ষ. আর একটা অভাব-_প্রবল 
তর অভাব উপস্তিত হইতেছে । কাম্য বপ্তু পাইতেছি, সাধ মিটে না 
কেন ৫? 

“নম জাতু কান্ঃ কামানামুপজোগেন শাম্যভ। 
হবিষ। কৃথ্ঞবঙ্ছেব ভয় এবি ভবদ্ধতে ॥" মনু 

কাম্য বগ্তু উপভোগ করিলে কামনা নিব না ভইর! বরং ঘৃতসংস্ে 
অগ্নির ন্যায় প্রবল হইয়া! উঠে। 

তাই বলি ভাই ভূহ লইব। থেণনা, এস ভূহভাবন ভগবানের ভাব 
পাইবার জনা যনত্রকবি-_-শনল্লাভিন্নাপর্ং লাভ মনাতে নাবিক ততঃ” 
যেলাত হইতে আর শে লাভ নাই, এস সেত ভগবৎসঙ্গরূপ পরমবন্তু: 
লাভে প্রয়াসী হই । আনন্দ প,ইব, চিরশাপ্তি সাগবে ডপিব 1 কিন্তু 
সেই পরম বস্তু লাভের উপায় কি অবাক রাঘায়নে আীভগবান 
স্বয়ং বলিয়াছেন 

“যঙ্ভাদানতপোভিবা বেদাধ্যয়নকম্ম।শ 
নৈব ডক্ট,মহ” এক্যো উঠা সদা ॥" 


ভি 


৩৬ ভক্তি । 


কে বল যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন গুভৃতিছার। ভগবানের দর্শন 
লাভ হয় না, ভক্তিই তাহার দর্শন লাভের একমাত্র উপায় । 
“তক্তেষু পাব্রবশ্টং তে দৃষ্টৎ মেহদ্য রদৃদ্বহ |” 
ভগবান ভক্তাধীন, ভক্তের '্রীত্র্থে আত্মপ্রকাশ করিয়! থাকেন । 
কিন্তু তত্ত কিরূপে হই, কি উপায়ে ভগবস্ডক্তি লাভ করি ? 
“সতাং সঙ্গতি রেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্‌ )” 
সৎসঙ্গই ভক্তি লাভের ধান সাধন । 
ভগবান আপনিই ধর! দিয়াছেন; দয়ামর দুর্বল সন্তানগণের 
প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছেন, জীব! ভোগবাসনাভিভূ 
হইয়। বার বার বিড়স্বিত হইও না, & ভোগা মেঘবিতানস্ক বিছ্যাল- 
তেব চঞ্চলা ” ব্ষয়ভোগ মেঘমালাস্থিত বিদ্যুৎ্লতার ন্যায় চঞ্চল ॥ 
আমাকে পাইতে যত্বুবান ভও, টিরশান্তি অনায়াসে হস্তগত হইবে । 
“সতসঙ্গলবয়: ভক্তযা ষদা ত্বাং সমুপাসতে ৭ 
তদ! মায়! শনৈর্ধাতি ত্বামেব প্রতিপদ্যতে ॥৮ 
সতসঙ্গজনিত ভক্তিছ্বারা তগবাঁনের উপাসন! করিলে মায়া দুরে বায় 
এবং ক্রমশঃ ভগবজ্ডাবের উদয় হইয়! থাকে ; তাই বলি-- 
“দৈষ্বের সঙ্গ কর হরি অনুরাগ ধর, 
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই” 
“অতএব সাধূসেবা সংধূসঙ্গে মজ। 
দেখিদ। শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ & 
বৈষ্বের পদরজঃ শিরেব ভূবণ। 
করিয়া এড়াও ভাই শমন বন্ধন ॥ 
কুষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-রস আস্বাদন কর । 
বুষ্ণজজেমে মজ? যদি ব্রজ আশা কর &” 


শখ 
বিশ 
এই 


গরু-নিষ্ঠা | 


মনুষ্য মাত্রের এতোক কাধ্যেরহ ৩৯৭ ন। কেহ শিক্ষাদাতা আে; 
মনুষ্য হইতে শিক্ষা করা ত আছেই , এমন কি জাগতিক অন্যান্য 
পদার্থ হইতেও আমাদের শিক্ষা হইয়া থাকে । যাহা হইতে 
আমরা কোন শিক্ষা পাই, উ।ভাকেই আমাদের গুরু বলিয়া হীকার 
করা উচিত। গ্রীভগবানই আমাদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জীবের 
এমন কি গুল্ম লতার ভিতবও অণুপরমাণুরূপে অবস্থান করিয়া 
গুরুরূপে আমাদের মঙ্গল করিতেছেন । স্থতরা” প্রত্যেকেরই সেই 
গুরু শক্তিতে সরল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি রাখা উচিত। আমাদের 
মধ্যে যে গুরু-পাদপদ্মশ্রয়-গ্রহণের শাস্ত্রীয় বিধান আছে, তাহা 
সামান্য মনে করা উচিত নয় । ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, 
যে ভগবান আমাদের ধারণা অনুযায়ী রূপ ধারণ কবত গুরু হইয়া 
জগতে আগমন করেন। 

স্বীয় গুরুদেবকে সরল প্রাণে ভাল বাসিয়া, তাহার চরণে আত্ম- 
সমণণ ন। করিলে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই । ভগবানকে 
পাইতে হইলে গুরুদেবকে ভগবানের ন্টায় জ্ঞান করিতে হইবে 
নতুবা ভগবানকে পাইবার সম্ভাবনা নাই । 

গুরু নিশ্চয়ই সামান্য বস্তু নন। গুরু ইষ্টদেবের ভাবে মনুষ্যরূপে 
জীবের কৃতার্থতার জন্য অবহীর্ণ হন । ০সই জন্য গুরু ইষ্টদেব ও মন্ত্র 
অভেদ ভা(ব্য়া উপাসন। করিতে হয় । তাহা হইলে হৃদয় সরল হইষে, 
বিষয়ের মলিনতা, ইন্ড্রিয়ের প্রলোভন দূরে যাইবে । 

যতদিন আমাদের নিজ গুরুদেবেব উপর ভগবদ্জঞানে বিশ্বাস ও 
তল্তি না আসিবে, ও যতদিন গুরুদেবও এাণ্র সহিত নিজ শিষ্যের 
যথার্থ মর্জল কামনা না করিবেন ততদিন উক্ত গুককরণ প্রণালী 
একটী ব্যবসা ও সামাজিকতা রক্ষা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারেনা । 


৩৮ ভক্তি । 


ততদিন আমাদের দুঃখের অবসান নাই, ততদিন আমরা ভগবান 
হইতে অনেক দূবে অ।হি ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে । তাই বলি 
ভাই সকল, এস, এনর বাকুলভার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থন। 
করি যেন আমরা সদ্গ,.ক পাইরা তাহাকে খল প্রাণে ভগবান বলিয়। 
জানিতে শিখি তাহ। হইলে আমনবা সেই দয়াময় গুরুর কুপায় ইহ 
জগতে আনন্দে কাটাইয়া নি্ধিপ্বে সেই আনন্দ ধামে যাইবার 
উপযুক্ত হইতে পাব্ৰি। 

গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কি পাবিব কি পারমাথিক সকল 
কাধ্যই [নিতান্ত অসম্ভব হইলেও আানয়াসে সাধিত হইতে পারে। 

পুর্ববকালে কোন এক পরম বৈষ্ব গঙ্গাতারে আশ্রম সংস্থাপন 
করিয়া তথায় বাঁস করিতেন । ভীহাব অনেকগুলি শিষ্য ছিল। 
সকলেই তীহার দেবা শ্রজষা করিত, ও ভাহার আজ্ঞান্ুমারে কার্ধ্য 
করিয়া তাহাকে স্বখী করিত । এই শিষ্যগণের মধ্যে এক জনের 
প্রীগুকদেবের উপর অটন বশ্বাস, ও এগাঢ ভক্তি ছিল। তিনি 
জীগুরুর অনুমতি ব্যতীত কেন কীধ্যই করিতেন না এবং শ্রীগুক 
দেবের সেবা ব্যতীত তাহার অন্য কোন সাধন ভজনও ছিল না! । 

গুরু শিষাগণকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, সকল সময়েই 
তাহাদিগকে সদ্বুপদেশ দিতেন; তিনি শান্তরজ্ঞ ও বক্ষনিষ্ঠ ছিলেন, সদ। 
শিষ্যগণের মন্্রলের জন্য কাঁরমনবাক্যে প্রার্থনা করিতেন । 

এক দিন বৈষ্ণব কোন কার্ধয উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতে 
ইচছ্ছ। করায় তাহার শিষ্যের গাঁণে অত্যন্ত কষ্ট হইল | তিনি অস্থির 
হইয়া ঝদিতে লাগিলেন ও শ্ীগুরুদেবকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবেন 
ইহ। ভাবিয়। নিতান্ত অবীর হইলেন । ইহাতে দয়াল গুরু অনেক 
রকমে সান্তনা করিলেন, ও বলিলেন যে যতদিন আমি না আসি তত 
দিন তুমি শ্রীগঙ্গাদেবীর উপাসনা করিও তাহা হইলেই আমার পুজা 


করা হইবে। 


ভক্তি | ৩৯ 


সেই দিন হইতে তিনি আর গঙ্ষাজলে পাদল্ঠীর্শ করিতেন না 
তটন্ক হইয়! ভাহাঁর অর্চনা কবিতেন ;$ এবং পান করা ভিন্ন অন্য 
কোন কার্ষ্যে গঙ্গাজল ব্যবহার করিতেন না। ইহা দেখিয়া 
অন্যান্য শিষ্যগণ তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন । তিনি স্থির 
গুতিজ্ঞ, কিছুতেই টলিলেন না, গুরুর"আজ্ঞা অনুসারে কার্ধ্য করিতে 
লাগিলেন । 

গুরুদেব ! সদা বিষয়মছে মনত হইয়া ইন্ড্রিয়াদির ভাঁবে ভাঁবিত হই. 
য়াছি, তোমার আজ্ঞানুপারে কার্ধ করিতে পারি না। দয়াময় ! কবে 
আমার সেই ভক্তি ও বিশ্বীস আসিবে যে দিন মনে প্রাণে তোমার 
ভাব বুঝিরা৷ তোমার আঙ্ছানুসারে তোমার কার্ধ্য করিতে পারিব 
কবে তোমায় হৃদররথের রথী করিয়া মনরজ্ভু তোমার হাতে দিছে 
গারিব এবং তুমি আমার ইন্ড্রিয়গণকে তোমার ভাবে বিভোর করিয় 
ঠিক.পথে চালাইবে। গুরুদেব! কেমন করিয়া তোমায় হৃদয়ে, 
অধীশ্বর করিতে হয় জানি না তুমি দয়! করিয়া না শিখালে আ 
আমার উপায় নাই। 

কিছু দিন পরে বৈষ্ণব জাঁশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে শিষ্যগণ যথ 
বিধি তাহার অচ্চনা করিয়া কথায় কথায় এ নৈঠিক শিষ্যের বিষ 
যথাষথ তাঁহাকে জ্ঞাপন কবিলেন । তিনি মনে মনে সমস্তই বুঝিলে, 
এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া “দেখা যাবে” এইমাত্র বলিলেন । 

একদিন তিনি স্নীন করিবার জন্য সমস্ত শিষ্যবর্গ লইয়া গঙ্গ 
গেলেন এবং একগলা জলে নামিয়া সেই প্রিয় শিষ্যকে বলিলে, 
&বত্স। আমার গামছাখাঁন লইয়| আইস”। ইহাতে শিষ্য উত 
সঙ্কটে পড়িলেন । তিনি কিরূপে গঙ্গীজলে পাদম্পর্শ করিবেন ই 
ভাবিয়। অস্থির হইলেন, এদিকে গুরুদেবের আজ্ঞা পালন না কা 
মহ! অনর্থ। মুহূর্তমধ্যে তিনি গুরু-আজ্ঞাই শিরোধার্ধ্য বিবে। 
করিলেন, এবং গামছা হস্তে লইয়া জলে নামিতে উদ্যত হইলেন। 


৪ ০ ভক্তি । 


গুরুশক্জির কি আশ্চধ্য ক্ষমভা ! গুরুর কৃপায় না হয় পৃথিবীতে 
এমন কার্ধা কি আছে । আমি নিতান্ত হতভাগ্য তাই স্বয়ং ভগবানকে 
ঠররূপে পাইয়াও ভাহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম না। ভীহার 
£থায় বিশ্বাস রাখিয়া! তাহার আজ্ঞান্ুসারে চলিতে পারিলাম না। 
ঠরুদেব! তুমি দয়াময় দয়! করিষা পাপীকে তোমার মহিম। বুঝাইয়! 
শও যেন প্রত্যেক বস্তুতে তোমার শক্তি বুঝিতে পাবি। 

শিষ্য যেমন গঙ্গাজলে পা দিবেন অমনি পত্যেক পদের নিম্ে একী 
চরিয়া পল্স ঞস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং তিনি তাহাব উপর প! দিয়া 
ঘনাজ়াসে শ্রী গুককে গামছ! দিষা আসিলেন | 
শিষ্য তোমার গুরুভক্তি ও গ্লুকব।ক্যে বিশ্বাসকে আমি কোটি কো- 

নমস্কার করি। আজ জগৎ তোমার ুরুনিচার ফল গ্রত্যন্ষ দর্শন 
রিয়। তোমার নিকট ।শধ্য হইতে শিক্ষা করুক । আমি অতি অধম 
মাকে আশীর্বাদ কর, যেন তোমার চবণ্ধুলি লইয়া তোমার -সটল 
কির কণামাত্র ও শিক্ষা করিতে পারি। 

তখন অপর অপর শিষ্যেরা তীহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, ও 
'হাকে বিদ্ধপ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত ভাহার 

ধুলি লষ্য়া সকলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে কবিলেন। 





ভারতে বর্ণ-ভেদ। 
€(পুঝ্ব প্রকাশিতের পর) 
ধর্ঘভেদে যে কর্মাতেদ হয় তাহা মুক্তি পথের অবরোধক নহে, ইহা 
মাতে স্প্ট প্রকাশ আছে )- 
-ন্* “কন্মণ্যকন্মন ষঃ পশ্যেদ কন্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেতু স যুক্ত£ কৃৎন্ন কন্্মকূৎ ॥৮ 


ভক্তি । ৪৬ 


তার্থৎ ধিনি কর্মে অকম্ম এবং অকর্মে কণ্ম দেখেন, তির্নিই মনুষ্য- 
মধ্যে বুদ্ধিমান, ; তিনি সমস্ত কার্ধ্য করিয়। ও ব্রহ্ে যুক্ত থাকেন । 
কন্মে অকম্মু দেখিতে হইলে, কম্ম কি এবং অকন্ম কি, তাহা বুঝ] 
আবশ্যক | বিশ্ব সংসারমধ্যে কোন একটা ঘটনাকে কর্ম বলিতে 
হইলেই তৎসম্বন্ধে লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে কেহ কর্তা আছে, 
ইহা ধরিয়া! লওয় হয়। কন্ম ও কর্তা এই দুইটী আপেক্ষিক শব্দ । 
যেমন পিতা ন! থাকিলে পুত্র হইতে পারে ন। তদ্রপ কর্তা না থাকিলে 
কর্মী হইতে পারে না । কর্ভা ও কর্মে একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 
এক্ষণে যদি কোন লোকে ভাবেন যে, ভাঙার আহার, বিহার ইত্যাদি 
কার্ধ্য তাহাব নিজ শক্তিতে সম্পাদিত হইতেছে, তাহ। হইলে তিনি 
আপনাকে কর্ভা ও উক্ত কার্ধ্য গুলিকে তাভাব কৃত কর্ম বলিয়া থাকেন। 
কিন্তু যদি তিনি ভাবেন, যে তিন ত ঈথরের স্্ট, পালিত ও তৎ- 
কর্তৃক সর্ববথ্থা চালিত, তখন তিনি বে কান চেষ্টা করেন, তাহাই ঈশ্বর- 
স্কট দেহযস্ত্রে তৎ্কর্ভুক চালিত হইয়! সম্পাদিত হয়, এবং ঈশ্বরভিন্ন 
অন্য কর্ভা আব কেহই নাই, এই ধারণা অইসে। পুরে যে সমস্ত 
চেষ্টা কর্থ বলিয়া! বোধ হইতেছিল, এই ভাবে দেখিলে তাহ জীবের 
কম্মপদবাঁচয হয় না, অর্থাৎ জীবসন্বন্ধে তাহ! আর কম্ম থাকে না, তখন 
ইহাকে অকন্ম বলা যায় । সেইরূপ আবার ভাবভেদে যদি কেহ সঞ্চ- 
রণ ন! কবিয়া নিজদেহ একস্াঁনে নিশ্চলভাবে রাখেন, তাহাও নিজের 
চেষ্টা ও ইচ্ছ। সাপেক্ষ; কারণ বিন। চেষ্টার কেহ আপনদেহ বন্ুক্ষণ 
এক অবস্থায় রাখিতে পারেন না। বদিও দেহাদি চাঁলন! হইতেছে না 
বলিয়া এই অবস্থাকে অকন্নন বা কর্মাশৃন্য অবস্থা বল! ধায়, কিন্তু প্র- 
কৃত পক্ষে তাহা নহে । আমার চেষ্টায় আমি দেহ নিশ্চল রাখিয়াছি 
এই ভাবে দেখিলে যাহাকে বর্থাশৃন্য ভাব বলা যাইতেছিল, তাহার 
মধ্যেও কর্ম রহিয়াছে । কর্ম ও অকর্মো এই ভেদের উপর দৃষ্টি 
রাখিলে এবং তাহাতে স্থির বিশ্বাস হইলে, সকল বর্ণই আপন আপন 


৪২ ভক্তি । 
মিয়মিত বর্ধ্যানুষ্টান করিয়া নৈষ্কর্মা ও মুক্তি লাত করিতে পাঁরে। 
শ্রীহরিকে বিশ্বময় ভাবিলে ও বিশ্বাস করিলে, জগতে তিনি ভিন্ন আর 
কিছুই থাঁকে না; এবং জীবের অহন্তা, মমতা! সেই বিশ্বময়েরই ভাব. 
মাত্র হইয়! দাড়ায় । গীতায় শ্রীভগবান বলিয়ছেন-__ 
“ভবন্তি ভাঁবা ভূতাঁনাং মর্ভ এব পৃথথিধাঃ 1৮ 

ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই হয়। ইহাতেই দেখা 
যাইতেছে, যে যদি সংসার-বন্ধন-মুক্তি উদ্দেশ্য হয়, রর্ণগত কার্ধ্য 
বৈষম্য কিছুতেই তাহার প্রতিবন্ধক নহে । 

এক্ষণে দেখা যাক, বখভেদে এই ভাবটি লাভ করিবার পক্ষে কিছু 
বিশেষ আছে কিন! ! হরি সর্ক শ্থানে বিদামান, সমস্তই তাহার রূপ ও 
কার্ধ্য, তত্তিন্ন আর কিছুই নাই, এই ভাবটাতে দুই প্রকার প্রতীতি 
হইতে পারে ;--(১ম) জ্ঞান দ্বারা, (২য়) বিশ্বাস দ্বারা । জ্ঞান দ্বার! 
ধাভারা এই ভাব উদ্ভাবন করিয়া লৌকদিগকে সেই ব্রন্ষমের নিকট 
লইয়া যান, ভাহারাই ব্রহ্মধি বা ব্রহ্গজ্ঞানদাতা । নিজে উদ্ভাবন করিতে 
ন। পারিলে ও আমরা অপর বিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তের 
উপর বিশ্বাস করিয়া তাহার কথিত প্রণালী অনুসারে কার্য করিয়। 
ইষ্ট ফল লাভ করি; ফলে কোনও বিশেষ নাই । তদ্রপ যদ্দি 
সংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এ ভাবটী 
কি এবং তাহা কি করিলে আসিতে পারে, তাহা শিক্ষা করি, ও 
তাহাতে বিশ্বাস করিরা উহা কার্ষ্যে পরিণত করি, তাহ! হইলেও এ 
উদ্দেশ্য স্থচারুরূপে সিদ্ধ হয় । তজ্জন্যই বল! হইয়াছে-_-“বর্ণানাং ত্রা- 
ক্ষণে! গুরু?” 1 বর্ণ সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের কার্ধ্য জ্ঞান প্রদান করা। 

প্রাঙ্ষণ জ্ঞানব্যবসায়ী এবং অপর বর্ণের ও পরস্পরের গুরু বটে, 
কিন্তু ভাহাদিগের পতনের সন্ত।বনা পদে পদে | জ্ঞানের চঙ্চ। করিতে 
গিয়া কুতর্কে পড়িয়! অনেক সময়, এই ভাবটির উপর সন্দেহ উপ- 
স্কিত হইতে পারে, কিন্তু ধাহার! সেই তর্কের মধ্যে নাগিয়! গুরুবাক্যে 
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গুহ্যতম পিন্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কার্ধ্য করেন, ভাহাদিগের গতন 
নাই; উ'হাদের প্রবলতর বিশ্বাসে ইষ্টসিদ্ধি অপেক্ষাকৃত অন্পারাঁসে 
হইয়া! থাকে । মাতার কথা এবং গুরুমান্ত্রের উপর নির্ভর করিয়। 
ক্ষত্রিয় শিশু ঞ্রুব ঞ্রবন্থ লাভ করিয়াছিলেন! ওদিকে আবার রস্া- 
করের কথা স্মরণ করুন । দস্থ্যরন্তি ত্যাগ করিয়া বুকাল তপস্যার 
পর বল্মীকারত হইয়। তাহার পর সিদ্ধি লাভ করেন ও বাল্মীকি-নাম 
প্রাগ্ড হয়েন। 
কার্য সমস্তই যে অশুদ্ধ এবং তাহ! ভাববিশেষে শুদ্ধ হয়, তাঁহাও 
শবীতাতেই আছে» 
“সর্ববারস্তা হি দোৌষেণ ধূমেনাগ্রিরিবারৃতা? |” 
অর্থাৎ অগ্নি (জ্ঞানস্বরূপ ) যেমন ধূমের দ্বারা আরত থাকে, সেইব্ধপ 
নকল কাঁধ্যই দোষবুক্ত । 
এইটী বুঝাইবার জন্য বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ 
বেদব্যাস খষি শ্রীভগবানের লীলা অশেশ একারে বণন করিয়াও 
বিশ্বর্ূপত্বের বিপ্ল করিয়াছেন বলিয়৷ শ্রীমন্ডাগবতে তজ্জন্য ক্ষমা] 
প্রার্থনা করিয়াছেন । 
“রূপং জপবিবঞ্জিতস্ত ভবতে। ধ্যানেন যদ্বধিতং 
স্তত্যনির্ববচনীয়তাখিলগুরোদু রীকৃতা যন্ময়া। 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতে। যতীর্ঘযাত্রাদিন'! 
ক্ষন্তব্যং জগদীশ ! তদ্ধিকল্পতাদোধত্রয়ং মকৃতগ্‌ ॥” 
“রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার, 
ধ্যানে কিন্তু ৰণিয়াছি আকার তোমার, 
বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা, 
স্তবে কিন্তু বণিয়াছি তোমার মহিমা , 
সর্ধঞ্র সর্বদা ভুমি আহ সমভাবে, 
আমান্ত ক নেছি তাহ! তীর্থের প্রস্তাবে ; 
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করেছি এ তিন দোষ আমি মুঢ়মতি, 
ক্ষমা কর জগদীশ ! অথিলেয় পতি !” 
আর দেখ, দেবীরূপে ভগবানকে আরাধনা করিয়! বিসঙ্ন করিবার 
সময় যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, “ক্ষমন্থ” ইত্যাদি, তাহা রও এই উদ্দেশ্য । 
এই ভাবেতে যে, কোনও ভেদ থাকেনা, সকল ধশ্ম ছুটিয়৷ যাঁয় 
এবং ভেদ যে কেবল লৌকিক দমাজ রক্ষার জন্য তাহাও শ্রীন্তগবান 
গীতার শেষে বলিয়াছেন-_ 
“সর্ববধন্মীন্‌ পরিতাজ্য মীমেকং শরণং ব্রজ | 
অহং তাং সর্বপাপেভ্যে! মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥৮ 
সকল ধন্ম ফেলে একমাত্র আমার শরণ লও, (সকল ধন্মের সার়ভূত) 
আমিই তোমীকে সকল পাপ হইতে মোচন করিব। (ক্রমশঃ) 








রিপুষড় বর্গঃ। 


( কামঃ শ্রেষঠতমো রিপুঃ ) 
সংসর্গেণ চ সাধূনীং যোিৎুসঙ্গবিব্জনৈঃ। 
দুর্জয়ঃ সংজিতঃ কাঁমো দেহাশুদ্ধিবিচারণৈঃ ॥ 


সাধুর সংসর্গ ভাই কর অনিবার, 
নারীনঙ্গ হতে হও সর্বথ! বিরত, 
দেহের অশুটিভাব করিয়া বিচাঁক 
দুর্জয় কামেরে ভাই, কর পরাহত। 


(ক্রোধো বিপৎসাধকঃ) 
সর্ববাশুভপ্রদং ক্রোধং ক্ষময়! শান্তচিন্তয়। | 


প্রফুল্পভাবমাশ্রিত্য সংজয়েৎ সর্ববদ] সুধী ॥ 


সদা ক্ষমাশীল হও, ভাব শান্তিময়ে, 
সদাই প্রফুল্প ভাব কররে ধারণ; 
কোথা! রবে ক্রোধ সর্ব-অশুভ-কারণ ? 
হে সুধি ! অচিরে তাহা হইবে দমন | 
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( লোভঃ পাপস্ত কারণম্‌) 
আত্মনঃ শুচিরক্ষার্থং প্রাপ্তাপ্রাপ্তস্থ বস্তনঃ 
অশুচিন্বমনিত্যত্বং মহা! লোভং বিনির্ভয়েশ ॥ 

আত্মার পবিত্র ভাব করিতে রক্ষণ, 

অপ্রাপ্ধু অথবা প্রাঞ্ধ সকল বস্তুর 

অগুচি অনিত্য ভাব করির1 বিচাঁর 

যতনে লোভেরে ভাই, ক'রে দাঁও দূর । 

( মোহো জ্ঞানবিলোপকঃ ) 
জন্মঘৃহ্যজরাব্যাধিভাবাভাবন্থ দেহিনীম্‌। 
বিবেকেনাবধাযাথ সংজয়েগ্ড মোহমাতাবান্‌ ॥ 


ভাবের জনম মৃত্যু জরা আর ব্যাধি, 
এই আছে--এহ নাহ -অনিত্য স্বভাব, 
বিধেক বলেতে সদ| কবিবা,বিচার 
হে বিবেক্ষি! কর সদা মোহে পবাভব। 


( অহঙ্কারঃ পরোরিপুঃ ) 
পরোপকারনিরতঃ পরোন্নতিবিবদ্ধকঃ । 
ভূত্বা! দীনস্বভাবোহি অহঙ্কবং বিনিভজয়েহ ॥ 
পর-উপকার তে হইয়া! নিরত, 
পরের উন্নতি হেতু হও যত্রবান, 
কর কর সদ ভাই । দীনত। আশ্রয়, 
অচিরে অহংশাঁব হইবে দমন। 
( মাৎসধ্যং ছুঃখকারণম্‌ ) 
জীবানাং স্থখছুঃখস্য ধাতারং শীহরিং ধিয়া। 
বিভাব্যান্যশুতদ্বেষং মাৎসধ্যং পরিবর্জয়ে্ ॥ 


শ্রীহরি জীবের সুখ দুঃখের নিদান-- 
ইহাই জ্ঞানের বলে করিয়া বিচার, 
অন্তের মঙ্গল যেহ দেখিবারে নারে 
এপ মাঙসর্ষো তাই কও পরিহার | 


প্রাণের কথা। 


১। ভগবান সঞ্ধময় ! আমরা কেন তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি 
সা অভনুব করি ন।-কাঁরণ “ভগবান সব্বময়” এটী আমাদগের মুখের 
কথা, প্রাণের কথা নয়--ভগবানের সব্ঘময় ভাবে আদ বিশ্বাস নাই। 
তিনি সর্বত্র বর্তমান,--বায়ুরূপে বীজন করিতেছেন, জলরূপে ভূপ্ 
করিতেছেন, অন্নর্ূপে পুষ্ট করিতেছেন, স্ু্যরূপে আলোক ও উত্তাপ 
দ্িতেছেন,-তি।,ন ত সর্দমদাই আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়া- 
ছেন; আমর! নেশায় বিভেোব কিছুরই অনুভূতি নাই! সরল বি- 
স্াসে উহার উপাসনা করিলে নেশা ছুটিবে_-ভগবানকে সর্বময় 
দেখিতে পাইব। 


২। সংসারের জ্বালায় বড়ই ব্যতিব্যস্ত--ন্ত্রীপুজ্বের ভরণ পোষণের 
চিন্তাতেই অস্থির__বেরুতে পারলে কাঁচি! ভাই! কোথায় গিয়ে 
বাচবে ?--সংসার স্ত্রী পুক্তর নহে, সংসার গৃহ ক্ষেত্র নহে, সংসার বিষয় 
বিভব নহে, সংকর মন। মনকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে 2 যদি 
সংসারের ভ্বাল৷ হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, ছুটাছুটী করিও না, 
স্থিরতাবে ভগবানের উপাসন। কর, গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়। মনকে 
ভগবস্ভাবে ভাবিভ কর, স্ত্রী পুক্র, ঘৃহ ক্ষেত্র, ভগবানের পার্ধদ বলিয়া 
শুন হইবে-_শান্তি পাইবে--আনন্দ-সাঁগরে ডুবিবে। 


৬) ভাই! সংসার-বন্ধন এঁাইতে চাও, একবার শ্রীভগবানকে 
স্বভাবে আবদ্ধ কর, যেন বন্ধনের কঞ্ট বেশ বুঝিতে পারেন । তাহ 
হইলে আমাদিগকে আর বন্ধণাবস্কায় রাখিতে পারিবেন না। এস, 
একবার দয়াময়কে ভক্তিভোরে বাধি | 


পাশপাশি ািশাশাশি 


আগমনী গীতি | 


পিন্ধু খাঙ্াজ--একতালা। 


ওই দেখ, বাপি, আণিছে ঈশশী, 
তুধষিতে তোমাব তাপিগ জীবন। 
আন পূর্ণ কুস্ত, অর্থ্য, দুব্বা, ধান্ঠ, 


আদবে উমাবে করিতে ববণ ॥ 


অশুভ ভাবনা ভেব'নাকে। আব, 
সঙ্গে আছে উমাব প্রাণে কুমাৰ, 
বৎস ধিনাঁধক সব্বাবিদ্রুহব 
হধষে কলিছে পুবে আগমন ॥ 


কাভিকেব, বাণী, কমলালে লামে, 
ঘসিছে শিবানা দশভুভা হরে, 
অস্থর.নাশিনী, “কশরি-বাহিণী, 
ধরষন উম ক্ষঝ আঠা, ) 


প্রাণের প্রতিমা উমা জাগমনে, 
আনন্দিত চিত ভাবত সন্তানে, 

যুক্তকবে সবে, “নমস্তাশ্ত্ৈ ববে, 
কবিতেছে দুর্গা নাম-সঙ্গীর্ন ॥ 


হাপিছে কুসুম পুটাইতে পায়, 
আনন্দে বিহঙ্গে সুমঙ্গল গাঙ্ম, 

ফুল্প তকদলে, নীহাবেব ছলে, 
প্রেম্বঅশ্রজলে কবে বিষণ ॥ 


শুন শুন, বাঁণি, তান্ন তৌতস্থিনী, 
কুলু কুলু ববে করে হুলুধ্বনি, 

শ্লিগ্ধ সমীবণ, কবে নঞ্চবণ, 
প্রাণউমা অঙ্ষে কবিতে বীজন ॥ 


বহু পুণ্যফলে পেষেছি বতনে, 
যতনের ধনে বাখগো যতনে, 

সস্তাপ সকল, হবে সুশীতল, 
উমা ধনে কব হুদা ধাবণ ॥ 


৪৮ 


ভক্তি । 


ধনা হ'ল আজি হেমন্তের পুরী, 
হেরিন্ুু শঙ্করী' মনগ্রাণ ভরি 


ধন্য ধন্য দীন- হেমস্ত জীৰন) 


কলুষ-কলাপ হ'ল বিমোচন ॥ 


[গান । 


আলাইয়--একতাল! । 


অন্থরনাশিনি শিবে 
হাদয়ে এসগে! মোর ॥ 


মধু ও কৈটভ হিংসা মোহ রূপে 
ডুধাইছে মাগো অজ্ঞানের কুগে, 
জ্বানচক্রে কেটে, খিষুমাধাৰপে ! 
ভেঙ্গে দাও ভব ঘুমের ঘোর ॥ 


মহিষ অস্তুর ক্রোধ অবতার 
লগ ভণ্ড কবে রাজত্ব তোমার, 
মহাসিংহে চড়ি এস একবাব 
শেষ কর তার বিষ জোর ॥ 


চও মুণ্ড মহাঁপশু দুইজনে 
মদগর্বরূপে মাহাইছে মনে ) 
অসি করে আসি অসিতবরণে, 
কর মা! তাদের দরপ চুর ॥ 
কাম রক্তবীজ মনের মাঝারে 
জনমিছে মাগো! হাজাবে হাজারে, 
করাল ধ্দনে গ্রাস কর তারে 
নাশ কর মম বিপদ ঘোর ॥ 


শুস্ত ও নিশুস্ত লোভ ও মাঁৎসর্ধ্য 
হরিবারে চার তোগার এ্রশ্বধ্য, 
হুক্কারে হরিয়ে তাহাদের বীর্ঘ্য 
ছিন্ন কর মম করম ডোর ॥ 
অসতানাশিনি,!ঃপাল' নিজ" সত্য 
হৃদিমাঝে আসি নাশ দুষ্ট দৈত্য, 
ন্মহলে তোমার সুখের রাজত্‌ 
দুখের সাগরে ভাসিল' মোর ॥ 


শ্রী বাঁধাঁবমণে। জযতি | 
ভক্তি । 


“ভক্তিরনিত্রী জ্ঞানস্ত ভক্ভির্মোক্ষপ্রদায়িনী | 
ভক্তিহীনেন যহ কিঞিৎি কৃতং সর্বমসতৎসমঘ্‌ ॥৮ 


পপ পর শি শ 


জীগৌরাঙগ | 


«গাব! শোব দমাব অবর্ধ গুণ নিখি। 
আ্ববধন ভীবে নদিঘ1 নগকে 
গৌবাঙ্গ বিহবে নিববধি ॥ 
হুজঘূগ আঁবোপিযা 5কতেব কান্ধে | 
চলিতে লা পাবে গোবা হবিবোল বলিষে কান্দে ! 


 প্রমে ছল ছল ন্ষন যগল, 
কত নদী বহে ধারে। 

পুলকে পুব্ল সব কলেবব 
ধবণী ধবিতে নাবে। 

চঙ্গে পাবিষ্দ ফিবে নিবস্তব, 
হবি হখিবোল ব'লে। 

সখাব কান্ধে ভুজযুগ দিযা 
হেলিতে দ্ুলিতে চলে ॥ 

ভবন ভবিয়া প্রেম উভগিল 
পতিত পাবন নাম। 

স্ুনিয় ভরম| পরমানন্দের 


মনেতে না লয আনল ॥ 


গ্রার্থনা। 


কে আনিল মধুর মুদঙ্গ করতাঁল? 

(ক আনিল হরিনাম শ্রবণ মঙ্গল ? 

কে শিখা'ল ভক্ষি প্রেম জগত জনেরে ? 
কে ভানা,ল আচগ্ডালে আনন্দ সাঁগয়ে € 
আপনি আচরি' কেবা শিখায় আঁচবণ ? 
হরি হ'য়ে হরি বলে বিলায় নামধন ? 
অঞ্জলি পাতিয়া কেবা পাপরাশি ঘাচে? 
পাপ লয়ে বাহুতুলে হরি ব'লে নাচে ? 
কাদায়ে জননী প্রিয়া ভকত জনেবে 
পাপী তরাইতে কেবা ফিবে দ্বারে দ্বারে ? 
দয়ার ঠাঁকুর হেন কেবা আছে আর ? 
পতিত পাবন গোরা রূপা পারাবাব ! 
মে! সম পাতকী ভবে কেহ নাহি আর; 
মোহ বশে না লইন্র শরণ তাহার 

নিজ গুণে কর দর! প্রন গৌবহবি 
পতি পাবন নাম জগচে প্রচাবি? ॥ 





শপপাস্পপপস সর 


ভারতে বর্ণ-ভেদ । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর । 


বর্ভেদেব মুল কারণ যাহা দৃষ্ঠ হইল তাহ হইতে পরস্পর আচার 
ও ব্যবহার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তগুলি সহজেই প্রতিষ্টিত হয়, 

১। এঞত্যেক বর্ণের অপর বর্ণের সহিত কৃতঙ্ঞছভাবে থাক এবং 
আচারে তাহা এদর্শন করা কর্তব্য। কেহ কাহারও পরিচর্যায় নিযুত্তৎ 
হইলেও তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া তাহার আদর করা উচিত। 

২। কোনও বর্ণ হেয় নহে, এবং প্রত্যেক বর্ণের স্বধন্ে অর্থাৎ 
শীরঞ্জবিধানোক্ত নিজ নিজ কাঁধ্যে নিযুক্ত খাকা কর্তব্য | তাহাতে 


ভারতে বর্ণভেদ । ৫১ 


এছিক ও পারত্রিক সমস্ত স্বকল লাভ হয় ; যথা গীভায়-- 
“বতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব? ॥» 
সকল বর্ণের ধশ্মানুষায়ী সমস্ত কামনা ঈশ্বরের স্বরূপ এবং ভীহা হই- 
তেই সমস্ত প্রববত্তি উদ্ভূত হয়। যে হেতু সমস্ত সতের প্রব্বভির এক 
মাত্র কারণ তিনি ; এবং ভূতদ্েহ ও তাহার ইন্দ্রিযাদির প্ররতি তাহার 
“যোজনা-সম্ভৃত” । জাগতিক সমস্ত ব্যাপারেই তিনি ব্যাপ্ৃত। নিজ 
নিজ ধন্মানুষ্ঠানে তাহা রই কার্য করা হয় এবং তীহাই ডাহার অর্চন। 
ও মানবসিদ্ধির কারণ। 
বর্তমান সমাজে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্টবণ তাহা রই মুক্ত হইবে, অপর বর্ণের 
মুক্তি নাই, এই ধারণাবশতই বোধ হয় গুর্বেবান্ত শ্লোকের “স্বকম্মণা” 
শকের অর্থ “আন্মকম্ম্র” বা “ঞাণায়াম” এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। 
কন্কু উহার অর্থ যে এরূপ নহে তাহা পূর্ব ও পরের শ্লোক কয়েকটীতে 
সম্ট বুঝ।ন হইয়াছে । উহার মধ্যে একটার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, 
“সহজং কণ্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।” 
ইহ! হইতে আবও দেখা যাইতেছে ষে, ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ করিয়া 
কার্ধয করিলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীরপ্ত যজ্জোপবীত ত্যাগ করিবার কোন 
ও বিশেষ কারণ দেখা যায় না । যজ্জোপবীত ত্রিরারত্ত প্রণবাত্মক 
ব্রহ্মমন্ত্র । এক মাত্র ব্রঙ্গস্তত্র মায়াগ্রন্থিদ্বারা ত্রিরারত্ত হইয়াছে, এই 
ধারণ যাহাতে ধারএকর্ভীর অহরহ মনে থাকে এবং দেখিয়া যাহাতে 
অপর বর্ণ এজ্ঞান লাভ করিতে পারে সেই জন্য ব্রহ্মমন্ত্র প্রচারকের! 
উহ! ধারণ করিবার বিধান করিয়াছেন । যদ্দি এরূপ ধারণা না করিয়া! 
যজ্ভোপবীত “ঘুন্শীর” বদলে চাবি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহ! 
হইলে উহা ত্যাগ করায় ক্ষতি নাই। 
৩। বর্ণপন্ম রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে সবণের 
মধ্যে ধিবাহাদি হওয়। কর্তবা ; শাহাছে বর্ণোচিত কার্ধ্যে পটুতা জন্মে। 


৫২ ভক্তি। 


তন্ত্রবায়ের রাজকন্যার সহিত বিবাহে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহার 
গ্প সকলেই জানেন । বর্ণসঙ্কর হইলে প্রজা! নট হয়, তাহা গীতাতেই 
প্রকাশ আছে । পৈত্রিক ধন্ম যে সন্ভানে বর্তায় এবং তাহার চেষ্টায় 
ষে উহার উত্তরৌন্তর উত্ককর্ষ সাধন হরর তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 

৪1 বর্ণ-ধন্ম্ম পুরুষানুক্রমে চলিলেই জীতির উৎপত্তি হয়। জাতি- 
অনুসারে কার্য্যাধিকার জন্মে। জাতিগত ব্যব্সায় ত্যাগ কবিয়া অন্য 
ব্যবসায়ী হইলে স্বজাতিক্ট হয়, এবং যে জাতির ব্যবসায় অবলম্বন 
করে, সে জাতির সহিতও মিলিতে ন1 পারায় মহ! গোলোযোগ উপ- 
স্থিত হয়। বর্তমান সমাজে বর্ণ-ধন্ম-রক্ষার উপর লক্ষ না থাকায় এই 
মনা অনর্থ ঘটিতেছে। 

৫1 জগতে যত প্রকার ধন্ম প্রচলিত আছে তাহার প্রতোকেরই 
অস্যোন্নতি, সামাজিক উন্নাত ও এক ঈশ্বরের তুষ্টিসাধনই উদ্দেশ্য | 
দেশ কাল ভেদে ঈশ্বরের নাম পৃথক পৃথক হওয়ায়। এবং আচারের 
বৈষম্য থাকায়, একমাত্র মভেশ্বর যে সকলেরই উপাস্য তাহা ভুলিয়া 
গিরা ভাহার বিশেষ বিশেষ নাম ধরিবা যেরূপ ভিনধম্মীর মধ্যে যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়, বর্মভেদেও সে দোষ বর্তমান আছে। ভেদঙ্ঞানই সকল 
অনর্থের সুল। কিন্তু এ ভেদ যে লৌকিক, কেবল সমাজ রক্ষার জন্য 
আবশ্যক এবং তাহার সহিত পরমার্থের কোন সংজ্ব পাই, এই কথা 
মনে রাখিলে সে অনর্থ ঘটার সন্ভাবনা নাই। মনুষ্য সকলেই এক 
পদার্থ হইলেও একজনের দণ্ডীজ্ঞায় অপরের প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ 
স্ইতেছে ; সমাজের মধ্যে থাকিতে হইলে এই বন্ধন স্বীকার ভিন্ন 
উপায়ান্তর নাই। অতএব বর্ণ-ধন্মান্ুসারে পরস্পরের মর্ধ্যাদা রক্ষা 
এবং এ ধশ্মনিষ্টগুণানুসারে পরস্পরের এভুত্ব ও বশ্যতা স্বীকার করা 
সকলের কর্তব্য । 

প্রত্যেক বণেরি মধ্যেই পেতা পুস্তর» পতি পত্রী, ভাতা ভগিনী, ভর্তা 
ভৃত্য, ইত্যাদি অনন্ত সম্বন্ধ ভেদে শাস্ত্রে নানাএকার কর্তব্যের ব্যবস্থ! 


সঙ্গীর্তন | ৫৩ 


আঁছে। কিন্তু সকল বর্ণ সম্বন্ধেই তাহ এায় এক, এব তৎ্সম্বন্ধে 
বিস্তার করিতে হইলে গ্রবন্ধাটী অতি বিকৃত হইয়া পড়ে; তজ্ঞন্য 
আর বিস্তার করা হইল না। তবে এ সকল বিষয়ে সাধারণতঃ 
এইমাত্র বল! যাইতে পারে বে, শানে তৎসম্বন্দে এাটান বিজ্জেরা যে 
বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহ! আমাদিগের সব্দমতোভাবে আলোচনা 
করা এরং তাহা যখাসাধ্য পালন করা কভব্য। আমরা বেশী 
বুঝি এরূপ ভাবিয়া এ সকল বিধি ভুচ্ছ জ্ঞান করা ও ভঙ্গ করা উচিত 
নহে। সমস্ত পর্যালোচন। করিয়। দেখিলে আত্মেন্তি এবং এভিক ও 
পারত্রিক স্থখই ইহার একমাত্র লক্ষ্য, তাহ। বিশেষ প্রতীয়মান হইবে । 

পরিশেষে পাঠকৰন্দ ! তোমাদিগের নিকট আমার একমাত্র নিবে- 
দন যে, যাহার শক্তিতে গমনশীল জগতের সমস্ত কার্য চলিতেছে 
এবং চালকম্বরূপে যিনি সকলকে বিশেষ বিশেষ ধন্ম দিয় নিজ নিজ 
পথে ধরিয়া*রাখিয়াছেন, তিনিই সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ এবং ধর্মের অব» 
মাননা করিলে তাহারই অবমাননা করা হয়, ইহা সতত মনে রাখিয়া 
মভিমানশুন্য হইয়া নিজ নিজ কর্তব্যনুষ্টানে অহরহ প্ররত্ত হও । 


(তিনি তোমাদিগকে শক্তি দিন, ইহাই ভগবানের নিকট গার্থনা । 
২রে গুম্‌॥ 





নি 
সঙ্কীর্তন। 
“চেতোঁদর্পণমার্জনং ভবমহা'দাঁবাগ্রিনির্ববাপ ণং 
শ্রেয়ঃকৈরববিতরণং বিদ্যাবধূজীবনমৃ। 
আনন্দান্বৃুধিবদ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণাম্ৃতাস্বাদনং 
সর্ববাত্মস্পনং পরং বিজয়তে শরীকৃষ্ণসন্কীর্ভনম্‌ ॥৮ 
“নাম্ীমকারি বুধ! নিজসর্ববশক্তি- 
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 


৫৪ ভক্তি ৷ 


এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্‌ মমাপি 
দুর্দেবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥৮ 


দীনদরয়াল কাঙালের ঠাকুর পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলি 
তাবাপন্ন মলিন জীবের গতি কৃপা করিয়া ভক্তবেশে প্রেমভক্তি 
শিক্ষা দিয়াছেন | শ্রীভগবানের নানই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়, 
তাহা তিনি স্বয়ং কাঙাল বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বলিয়া 
গিয়াছেন। দয়াল ঠাকুর কারুণ্য বারিতে প্লাবিত হইয়া বলিয়াছেন, 
ভাই! একবার হরি বল? ; প্রভু আমার রজককে হরি বলাইবার জন্য 
তাঁহার কাপড় কাচিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মরি! মরি! কি অপার 
করুণা! কি বৎসলতা !! 

উপরে যে ছুইটী শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে তাহা খেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের 
মুখপত্রনিঃস্থত পিযষ; এ ছুইটা শ্লোকের মন্এরহণ করিলে বাস্তবিকই 
অমৃতত্ব লাভ হয়। প্রভু বলিতেছেন, থে শ্রীকুষ্ণসস্কী নে হৃদয়দর্পণের 
সমস্ত, মলিনতা বিদ্রিত হর, যাহাতে সংসারের স্বালা যন্ত্রণা সম্পূর্ণ 
রূপে নিরত্ত হয়, যাহা নিখিল মঙ্জলদায়ক এবং বিদ্যাদেবীর জীবন 
স্বরূপ, যাহার অক্ষরে অক্ষরে সুধা ক্ষরিত হইতেছে, সেই পরমানন্দ 
বিবদ্ধক, মনপ্রাণন্রিপ্ধকর শ্রীকৃষ্ণনাম পরম জয়বুক্ত হউন । প্রভু ভক্ত- 
ভাবে জীবশিক্ষার জন্য আরও বলিতেছেন,_-ভগবানের অসীম করুণা! 
দয়াময় অনন্ত নাম ধারণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক নামেই আপনার 
সমস্ত শক্তি নিহিত করিয়ছেন, আম যে কোনও নাম গ্রহণ 
করিয়। কৃতকৃত্য হইতে পারি । অধিকন্তু এতই দয়া স্মরণ কি নাঁম 
গ্রহণের কালাকালও নির্দেশ করেন নাই, যখন ইচ্ছা নাম লইতে 
পারি। কিন্ত্বু হায়! আমি এমনই হতভাগ্য এই নামে আমার কিছু 
মাত্র অনুরাগ জন্মিল না। 

“হরের্মাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলমৃ । 
কলো নাস্ত্যেব নাঁস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥” 
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কলিষুগে নাম বিলা আর গতি নাই, নাম-সংকীর্ভনই কলির মলিন 
জীবের একমান্র শ্রম ও শ্রেষ্ট পথ। সত্যযুগে ধ্যানধারণাদ্বারা, 
ত্রেতায় যাগষজ্ঞাদিদ্বাবা, এবং দ্বাপরে অর্চনাদিদ্বারা জীবের পরম। 
গতি লাভ হইয়াছে । সতাযুগে লোকসকল সত্যস্বরূপ ভগবানের ভাবে 
ভাবিত হিলেন, বিষয়াদিতে টাহাদিগের বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। 
তাহারা আক্মাবাম ভগবানকে অন্তরে অন্তরে উপাসনা করিতেন, তীহা- 
রা মুক্ত । ত্রেতায় লোকের বহিষ্ঠাগতিক বস্তুতে কিছু কিছু প্রেম হইয়া 
ছিল, যঞ্জাদিদ্বারা জাগতিক বস্ত্র সকল আ্ভগবানে অর্পণ করিয়া 
তাহারা ভগবন্তাবে ভাবিত হইতেন। দ্বাপরের লোকের ভোগবাঙগন। 
কিছু জশ্িরাছিল, জাগতিক বস্ত-_ বিষয়াদি তাহাদিগের সখসস্তোগের 
নিমিভ, এইরূপ ধারণা ছল পিয়া, আ্রীভগবানের সেবায় ভাহার 
প্রীতির জন্য এসকল বস্তু নিযোগিত করিয়া ভগবস্ভাব লাভ করিতেন । 
সত্য, ত্রেত, দ্বাপর এই তিন যুগেই লে।কের শ্রীভগবানে (ন্যুনাধিক ) 
বিশ্বাস ছিল, ভীহাব! জানিতেন ভগবস্তাবই সুথশাস্তিনিকেতন, তাই 
তীহাবা বিষয়াদতে অন্পাধক লিপ্ত থাকিলেও ভগবানেই ভাহাদিগেক্স 
অধিক আসক্তি ছিল । আমর" কল্ির বিষয়াসক্ত বহিমু্খি জীব আমা- 
দিগের সেবিশ্বাস নাই, সে জ্ঞান নাই। সৌভাগ্যক্রমে কাহারও 
কাহাবও সে বিশ্বাস থাকিতে পারে; কিন্তু কেবল বিশ্বা থাকিলেই 
কাজ হইবে না। মহারাজ বড় দাতা, দরিদ্রের প্রতি তিদি মুক্তহস্ত; 
কেবল এই বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে ঘবে বসিয়া থাকিলে অখব। 
ইতন্ততঃ ছুটাছুটী কবিলেই দুঃখ খুটিবে না; রাজার নিকট ধায় 
চাই, আপনার দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদা চাই, ভাহাকে জানান চাই 
আমি একত দরদ্র, তবে তিনি অর্থ দিবেন, তবে দুঃখ ঘুচিবে। 
ভগবান দয়াময়, ভগবান জীববৎসল, দীনবন্ধু, ভগবান অগতিগ় গতি, 
কাডালের ঠাকুর; কিন্ত্বু আমরা আসক্তিজড়িত, মায়াকন্ধ ঘূর্ণায়মাণ 
র্ালচন্রে নিষ্সেফিত ৭ ভ্রামামাণ হুইয়ীও নিশ্চেষ্উ, আত্বোম্নতির জন্য 


£€৬ ভক্তি । 
কিছুমাত্র উদ্যম নাই । আমাদের উদ্ধারকর্তী যে কেহ আছেন। আশমা- 
দিগের দুঃখের দুঃখী যে কেহ আছেন, আমাদিগের নয়নজল মুছাইবার 
জন্য যে স্সেহময় পরমপিতা আ্ীভগবান বিদ্যমান আছেন, এভাব অনে 
কের আদৌ নাই। অতএব পরমার্থ লাভ করিয়া দুঃখনিরত্তি করি- 
বার উদ্দাম নাই । কেহ কেহ জানেন বটে ভগবান দয়াময় দুঃখ বারণ, 
কিন্তু তাহারা মোহমুগ্ধ--অহংকারী, আপন।র! ছুটাছুটী করিয়! ক্রমেই 
আবদ্ধ হইতেছেন। তাহাদিগের গ্ররৃতি হয় না যে, ভগবানের নিকট 
কাঁদিয়া আন্মনিবেদন করেন । কাজে কাজে দুঃখেবও অবসান নাই । 

ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন ন। কৰিলে, ভগবানকে প্রাণের 
প্রাণ পরম স্থহ্ৃৎ জ্ঞান করিয়া তন্ভাবে ভাবিত না হইলে, শান্তি 
কোথা? শ্রাভগবান গীতায় বলিয়াছেন, 

স্থহ্ৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ 

আম।কে সন্বজীবেব পরম বদ জানিয়। আমাতে নির্ভর করিলে জীবের 
চির শান্তি লাভ হইয়া] থাকে | কিন্তু কিপ্রকারে সে ভাব আসিবে 2 
আমাঁদিগের আমুঃ অতি অন্প, তাভাতে আবার রোগ শোকাদি নান! 
বিশ্ব; মন অতিশয় চঞ্চল, নশ্বর ক্ষণভঙ্গুব বিষয়াদিতে আসক্ত হইয়! 
গাভ্তীর্ষয ও স্থিরতা একেবারে হারাইয়াছে; প্রাণ অন্গগত; ধ্যানযোগে 
ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। 
যে পথে সত্যযুগেব সতা-সংকপ্প মহাত্মাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত হই- 
যাছে, ক্ষদ্রচেত। মায়ামুগ্ধ হইয়া আমরা দে পথে কিরুপে যাইব । 
ত্রেতাধুগের যাগ-যজ্ঞরূপ যে পথ তাহাঁও আমাঁদিগের নিকট অবরুদ্ধ । 
কারণ, একে আ।য়ুঃ অন্প, তাহাতে ধৈর্য্য কিছুমাত্র নাই,“ গাছে ন| 
উঠিতে এক কাঁধি' আশা করিয়! থাকি, স্বার্থসিদ্ধিই আমাদিগের সং" 
কল্প, আত্তোন্নতি ব। ভগবহ্গ্রীতি সাধন আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে ; 
জবিকল্ক যক্জীয় দ্রব্য সফলও এখন অতি ছুর্লভ। এইবার দ্বাপরের 
আনা ও পরিচর্ধ্যাপূপ পথ ।-কিন্তর চিত্স্থির না হইলে কিছুই হইবে 
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না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহব। প্রভৃতি দ্বার দিয়া বিষয় সকল প্রবেশ 
করতঃ প্রলোভন দেখাইয়া মনকে কোথায় ঘূরাইয়া লইয়া বেড়াই- 
তেছে, এই চঞ্চল মন লইয়া অচ্চনাদি কিরূপে সম্ভব হয়? এখন উপায় 
কি? 

আমরা বড়ই নিবাশ্রয়! অত্যন্ত দয়ার পাত্র! তাই অনাথশরণ 
দীনদয়াল শ্রীভগবান স্বয়ং কাঙ্গাল বেশে দীন হীন অনাথ কাঙ্জালগণের 
মধ্যে আসিয়া কলিব জীবের একমাত্র উপায়--নাম সংকীর্তন শিক্ষা 
দিয়াছেন। প্রভু গযাধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়। প্রথমতঃ আপনার 
ছাত্রগণকে লইয়া উচ্চববে নাম সংকীর্ভন কবেন । প্রভু হতে তালি 
দিয়া প্রেমভরে নৃতা কবিতে কবিতে শিব্যগণের সহিত গাহিয়াছিলেন, 
হবি ভব্ধে নমঃ কুষ্গায় যাঁদবায় নমঃ। 
(নাদবাম় মাধবাব কেশবাব নমঃ) 
গোপাপ গোবিন্দ লাম শ্রীমধুস্দন 1 
কলে প্রেমভবে উচ্চৈছরে নাম স"কীর্ভন কবিতে লাগিলেন, কেহব' 
[তে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন, কেহবা গড়াগড়ি দিতে লাগি- 
লেন । এইরূপে আীনবদধাপে শ্রভ আীনাম-স্পকীর্ভনেৰ সনি ভইল। 
ক্রমে এই সঙ্কীভন খোল করতাঁল লইযা গ্রামে গ্রামে এচারিত হইল, 
এম সহজ সহজ লোক নাচিয়া গাইঘা ভ্ীভগবানের গ্রীটবণাশ্রফ 
কবিল। এই ঘটনাটা পদক বাস্তঘোষ একটী পদে নিবদ্ধ 
করিয়াছেন, 
আমাৰ পপ*মণিপ £ক দিব তুলনা * 
পবশমশির গুণে, জ্গতেব জাবগণে 
নাচিযা গাইযং হইল সোনা ॥ 
এই নাম সংকীর্তভনই -পতিত পাবন, কাঙ্গালেব ঠাকুর, দীন্দয়াল 
জ্ীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গুবন্ভিত এই নাম সংকীত্তনই--কলির জীবের 
পর্রমার্থ লাভের উপায় । নাম সংকীর্তনই ভগবস্তাঁব লাভ করিবার 
অতি সরল, সুগম ও শ্রে৯ পথ ॥ আমরা যেরূপ চঞ্চল ও লঘঘচিত্ত, 
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প্রভুও তদ্জপ নাচ গানের ভিতর দিয়া ীভগবানকে পাইবার উপা্ধ 
উদ্ভাবন করিয়! গিয়াছেন । চিত্ত বতই চঞ্চল হউক ন। কেন, এই 
সংকীত্তনেধ ভিতর প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই ক্রমশ: ভগবচ্চরণাসক্ত 
হইবে । ইক্দ্রিরধার দিয়। বিষয় আসিয়া মনকে টানিজা লইয়। যাইবে, 
কিন্ত সংকীতুনকালে হীক্দ্ররদ্বার গুলি সমস্তই অবরুদ্ধ থাকে ; বিষয় 
কিনূপে প্রবেশ করিবে £ খোল কবভালের মধু শক ও রা 
গগনভেদী ধ্বনি সত্ত্ব ক বিষয়ের গঞ্জনা কর্ণে প্রবেশ করিতেপারে 2 
চক্ষু মুদ্রিত থাকিতে, অথবা ভক্তগণের প্রতি, কি শীভগবলীলা- 
ঘটিত কোনও চিত্রে আসক্ত থাকিতে কি অন্য রূপ সেখানে স্থান 
পাহতে পাতে ? রসনা শ্রীহরিনামররদে মজিয়া খাকিতৈ অন্য রসা- 
স্বাদনে অবসর ব! প্রবৃত্তি কোথা ? গা গ্রেমতরে ধরাপলুষ্ঠিত হইয়া 
ভক্তপদরজের স্পর্শত্ুখ অনুভব করিয়। কি ছে সময়েরজন্য অন্য সুখের 
অভিলাষ করিতে পাবে £ আজ সেই উদ জিত সেই মন, 
মাতোয়ারা খোল করভালের মধুমর ধ্বানর সহিত স্বতঃ এব ভাবমক 
নৃত্য আরম্ভ হইলে কি অন্য ভাবের জন্য এাণ ব্যাকুল হয় ? বাস্ত 
এই মধময় ভাব সঙ্লিত মপূর সংকীভনে মনের চঞ্চলতা, মনের 
হংকার ও সন্দিগ্ধভাব সমস্তই বিছুনলিত হইয়া যায়। মন উপায়াস্তর 
ন! গ ভাবাবেশে বিভোব হইয়। শ্র। ভগবানের পাদপন্মে গড়াইয়। 
পড়ে । 
এস নাম সংকীর্ভন গচাৰ কবিলেন-- ভূ হাতে তালি দিয়া, 

খোল করতাল লইয়া, নাচিব! নাচিঘা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ববধ- 
ময় এনাম প্রচার নিত | প্রভু হেপিয়। ছুলিয়া গ্রেমভরে বলি- 
তেঞ্ছেন--“হরি হরয়ে নম?” আবার কখন বলিতেছেন 

কৃষ্ণ কুফ় কষ কৃষ কৃষ্ণ কফ কৃষ্ু হে। 

কক কৃ কৃষ্ণ কৃষ কঃ কষ কৃষ্ণ ছে । 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষঃ কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌। 

কৃধঃ কৃষ। বৃষ কৃষ। কুষঃ কৃষ্ণ পাহি মাম ॥ 
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রাম রাধব রাঁম রাঘব বাঁম বাঁঘব রক্ষ আশি। 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ক্ষ কেশব পাহি মাম্‌ ॥ 
যেই কোনও ভক্ত দেখিতেছেন, অমনি অবিঞ্চন ভাবে তাহার চরথ- 
ভলে পতিত হইয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন»৮-আমার় দয়া কর, 
তামর! কৃপা করিলেই শ্রীভগবানের কুপা ভইবে 1” গুভু আমাৰ 
দীন।তিদীন_-অবনত মস্তক, সর্ধাঙ্গ ধুলিময়, পরিধান মণিন বস্তু, 
রুম্মম কেশ, অবিরল নয্নধারায় বক্ষ; ভাপিয়া যাইতেছে । নদের 
রাজা, পঞ্ডিত শিরেমণি নিমাইগাদ আজ ভৃণাদপি সুনীচ, আজ শচার 
প্রাণ ধন, শ্রীবিঞুণপ্রিয়ার হৃদয়ুবল্লভ, ভক্তগণের প্রাণের প্রাণ, কাডাল 
হইতে কাঙাল । আহার নাই, নিদ্রা নাই-_মৃণাঁল সদৃশ কোমল অঙ্গ 
কঙ্করময় কঠিন ভূমিতলে অবহুষ্ঠিত, সর্ববাঙ্গে পুলক ও কম্প, মুখে 
মপময় চিরশান্তি দাঁত! হরি নাম । প্রভুর বিচিত্র লীলা | 

এভুর এই সনস্ত লীলা, রাঁজরাজেম্বরের এই অকিঞ্চনতা, পঞ্ডিতা 
গণের এই অঙাযানা বিনযিতাও ধন্মময় ভ্ীভগবানের এই দৈন্যতা, 
কলই জীল শিক্ষাৰ জন্য, সমস্তই কলির মলিন দুর্বল জীবকে উদ্ধার 
চবিবার জন্য । খি'নি কলিভাবাঁপন্ন নহেন, যিনি দুর্বল নহেন, 
[হার চিত্ত পাপে কলুধিত হয় নাই, ধাহার স্থির বিশ্বাস আছে যে, 
নিজ শক্তিতে প্যান ধারণা বাগবজ্ঞাদি করিয়। পরনপদ লাভ করিতে 
শারিবেন, তিনি এ শিক্ষা গ্রহন না করিতে পারেন, তিনি এই পথ 
গবলম্বন না করিতে পারেন । কিন্তু আমরা--যাহারা অতি ছূর্ধ্বল, 
পা হাটয়া ক্রান্ত হইয়া পড়ি, যাহাদের পদে পদে পদস্ধলন হুই- 
£ার সন্তাবন', হাত ধরিয়া না লইলে য।হ'দিগের চলিবার শক্তি নাই, 
সাপধুলিতে ধাহাদিগের চক্ষুঃ অন্ধ হইয়াছে, বিষয়াসক্কিরূপ নিগড়ে 
যাহাদদিগের পদ আবদ্ধ-_আমাদিগের দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন উপায় 
সাই । কে এমন আছেন পাদী তাপীকে কোলে করিয়। লইবেন ? 
কান্চালেধ সহিত কাঁডাল সজিয়া কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন ? 
দয়াল ভ্ীগৌরা্ ভিন্ন এমন আর কে আছেন? স্তাহার অনুসরণ করা, 
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শ্রীগৌরাঙ্গ আগে আগে হরিবোল ব'লে নেচে নেচে যে পথে লইয়! 
যাইতেছেন সেই পথে গমন করাই আমাদিগের একমাত্র উপায় ॥ এমন 
স্থগম, এমন প্রশস্ত পথ আর কোথায় পাইব। (ক্রমশঃ) 
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িব্কগ্ধের চিন্তা! ॥ 
( পুর্ব প্রকাশিতেব পর) 


এক্ষণে সাধনা*প্রণালী সম্বন্ধে ছুই একটি সাদারণ উপায় শুবণ 
কর। প্রথম, দিবসের এক সময মনকে আ'ক্মচিন্তায় ব্যাপৃত করিবে 
প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, সে দিন যেধে অন্যায় কার্য করিয়াছ, তাহার 
নিমিত্ত অনুতাপ করিবে, এবং যাহা! কিছু সতকার্য্য করিয়াছ, তাহরি 
নিমিত্ত সেই দয়াময়কে ধনাবাদ দিবে । অভিমান করিও না 
অভিমান ধন্দ্রপথের একটি মহা কণ্টক । অনেক সময তঙ্গরে' 
আমাদের মনমধ্যে একূপ গোপনে অবস্থান করে যে বিশেষ অন্ুস্া 
গুর্ববক তাড়না না করিলে, অচিরে তাহারা যথাসর্কন্থ লুগন করিয় 
অনায়াসে পলায়ন করিতে পারে । সুতরাং সময় থাঁকিতে সামর্থ 
থাকিতে আত্মপরীক্ষা ছারা দহ্যদিগকে ধৃত করিতে জীবন-পণ চেষ্ট 
কর । অলসত! পরিত্যাগ পুর্বক নিজকে পরীক্ষা কর, ও শক্রগণের 
সহিত যুদ্ধ হর, দ্যুংম্য তোমার সহাযতা, করিবেন । 

আত্মচিস্তা করিতে অভ্যাসের প্রয়োজন ; নিয়ম পুর্ধক আত্মচিস্ত' 
কর! ধস্জগতে উন্নত হইবার প্রথম সোপান । কিন্তু বিগ্র এই, ইহা 
অনেক সময়ে অগ্রীতিপ্রদ হয়, কেনন। আত্মপরীক্ষায় নিজের অনেৰ 
দোঁষ উনঘাটিত হইয়। পড়ে; ভাই আমরা আত্মচিন্তা করিতে বিরত 
থাকি। নিঙ্গের দোষ আলোচন। করিতে মানসিক বলের প্রয়োজন । 
আমর! শ্বভাবতঃই প্রসংসাপ্রিয়,। কাজেই নিজের দোষ চর্চা করা 
রুঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই স্বতাব-দৌর্বল্যই আমাদের সর্থ- 
নাশের কারণ, ইহ বত্ুপুর্ধক পরিত্যাগ না করিলে আমাদের উন্নত 
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হইবার আঁর আঁশ] নাই। এদিকে আত্মপরীক্ষা ব্যতীত আমরা স্থ স্ব 
অভাব বুঝিতে পারি না, অভাব ন। জানিলে তাহা মে'চন করিব কি 
রূপে? আরও ভাবিয়া দেখ, আত্ম-চিন্তাভ্যাস ব্যতীত আমরা পর- 
চর্চায় সর্ববদ! নিযুক্ত। পরের দোষ আলোচনা করিতে আমরা অধিক- 
তর পটু । হায়। হায়! সর্ববনাশের আমদের অংর বাঁক কি? 
নিজের মম যে নরকে গুর্ণ তাহা ভাবি না। 

ধিনি আত্মচিন্ত। করিতে ভাল বাসেন, তীভাব পক্ষে পরচচ্চা কর! 
অসম্ভব । পবা করা তীভাব নিকট নীচ প্রতি সম্তুত কার্ধ্য বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়। বিশেষত আন্বচিন্ঞশীল বাক্তি আপনাকে অধিক 
(দোষী মনে করেন, পরচ্চ্চা! কাঁরতে তাহার রু'চই হয় না । একরপ 
আ'হুতিন্ত। করিতে ধিনি অভ্যন্ত হইয়াছেন, দিবসের এক সময় কেন, 
প্রতি যুদুন্থে তি।ন নিজকে পবীক্ষ, কবিতে যন্ত্রবান হয়েন 1 এবং 
অনুতাপ দ্বাঁঝ! ভ্রমে টিজ্বেব লিম্মঈতা বিধান গুর্ববক সেই ভাগ্যবান 
ব্যক্তি লান্মীতেই রমণ কবিযা পবিহগু পাকেন। এই আত্মরাম ভাব 
বিশি লা করিয়াছেন, তাহার পাইবাঁব আর কিছু বাকি থাকে না; 
মন্তুবযজীবনের উদ্দেশ্য তিনি সাধন করিলেন । 

আক্মচিন্তা সৌকার্য্যার্থে আমাদের সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন । 
এমনকি সাধুসহবাসই আমাদিগকে আত্মচিন্তায় প্রযোজিত করে। মন 
সর্ববদ| নিন্নগামী। সম্মুখে উচ্চ আদর্শ থাকিলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির 
চিত্তেও উঠিবার আশা জাগরিত হয়। মহতের প্রতিশিক্ষা, প্রতি- 
কার্ধ্য আমাদিগকে পুরুষোচিত কার্যে প্রবর্তিত করে । শিক্ষা আম!- 
দের সকল সময়েই প্রয়েজন । পদে পদেই আমাদের পদশ্যলন হই- 
তেছে, স্বতরাং সঙ্গে কোন অবলম্বন ন! থাকিলে আমর কখনই স্থির 
থাকিতে পারিন।। সাধুসঙ্গই আমাদের সেই অবলম্বন । ঘোর অমা- 
নিশার অন্ধকারে মহতের শিক্ষাই আলোকরূপে আমাদিগের পথ 
প্রদর্শক। যেমন আগ্রহের সহ্িত আমরা সাঁধুসঙ্গ লাভ করিতে 
ঘড়বান হইব, সেইরূপ ঘত্ের সহিত আমরা অমশুসঙ্গ পরিত্যাগ 


৬১ ভাত । 


»(ব্ধ -ভুহসঙগঃ সব্ববৈব ভাজ?” (নারদ ভগ্তিস্ ৭) ; এবং ছুশ্টিন্তাঁ- 
(ক মনমধ্যে স্কান দিব না। নিষম়-ভোগ-চিন্তাই দুশ্চিন্তা, আর তাহ? 
হইতেই আসক্তি জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ মভ্ভুনকে বলিতেছেন,-- 
প্ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষপজীয়তে” 
আসক্ত চিন্তে বিষয়ের সেবা ও ্্ীতগবৎসেবা! একত্র হইতে পারেনা । 
অথ বিষয়ের দাসত্ব করিয়া তোমার প্রাপ্য নষ্ পাঁচবেনা ; শীনায়-- 
“সঙ্গাৎ সঞ্জীয়তে কাম? কামাহ ক্রোধোইহভিজায়তে ॥ 
ক্রোধান্তভবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম্ । 
স্থৃতিভ্রশাৎ বৃদ্িনাশ; বুদ্ধিনাশাছ শ্রণশ্যতি॥ " 
তাহা হইলে বিষয়াসক্তির কি পরিণাম দেখ, প্রথমে কাম, তার পর 
ক্রগান্বয়ে ক্রোধ, মোহ, স্মতি'বভন, বুৰ্ধিনাশ, অবশেষে বিনাশ | হাব! 
হায়! তবুও আমরা বিধযসন্তোগে লালা রত! 
এইরূপ সাধুসহবাসে মখন আমরা স্ব স্ব গ্ুবণকৃত কুকার) স্মরণ 
করিয়া অন্ুতাপানলে দগ্ধ হই এবং মনের উপর ইন্দ্রিয়নিচয়ের সম্পূর্ণ 
গাপিপত্য দর্শনে একান্থ বাগত হা আপনাদিগকে উপাঁয়জীন মনে 
করি, সেই সময় দরাম্য ভগবান আমাদিগে” কাতরত] দর্শনে রুপা 
করিয়া! এঈ বপদপগুল সংসারাবন্যে একমাত্র সহায়, এই ছুস্কর তবঙ্গা- 
রিত অনন্ত ভনঙ্গলধিতে একমাও তরি, নিঃার্থ প্রেম ও জানের 
প্রতিমুত্তি স্বরূপ শ্রীগুকদেবকে মন্ুয় দানার্থ মানাদের নিকট প্রেরণ 
করেন । ভ্রীগুরু পাদ-পদ্ম-আগ্রয়ের উপকারিতা কা প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে আঁম কিছু বলিব না। ইহ, আমদের অনহাবিশেষে জন্ু- 
তবের বিষর | 


ভক্ত-নিষ্ঠা | 


ভুক্জ ভগবানের প্রেমের পান্ধ। ভক্তের সহিত ক্গবানের কাল” 
সাঁসা সব্ক্য । ভীঁঙজাকে না দেখিলে স্ক্ একদ৪ বর্ধচেন না, এবং 
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ভক্তকে ছাঁডিয়। ভগখানও থা।কতে পারেন না। তিনি লতা গা.লাব 
ভিতর 1দয়াও ভক্তকে দেখেন ও দেখা দিয। থাকেন । দযাময় কষছে 
ভিতর হইতে নৃপিংহরুপে আবিভূত হইয়া এহলাদকে দেখা দিধা 
ছিলেন; মার্কগ্েয়কে শিবলিঙ্গ ভেদ কার্সব। মর্গলময শিবরুপে বক্ষ 
করিধাছিলেন; পবীক্ষিৎ যখন মাতৃ-উদবে, দয়াময় বিষুতেজঃ হইয 
তাহা,ক অন্বামার জ্রন্মান্ত্র হইতে রক্ষা করিষাছিলেন। ভক্তের 
প্রেমে ভগবান 'আপদ্ধ ;-বিশি অর্ববব্যাপী, ধিনি অসীম অনস্ত, 
ভক্তেব সরল হৃদয়ের সরল বিশ্বাস আবৰ হহবা তিনি সীমাবদ্ধ 
শর ন্ঠায গালা কথিয়া থাকেন প্েচ্ছামব হইয়া ভন্ভেচ্ছ।ল 
পাশ হইয়া থাকেন 1 তক্তিব অপার মাহন।! 

শঞ্ত, তোমাকে ননক্ষাঙ্ধ। আজ তোমাৰ নিকট কাষমনোবাক্যে 
এথনা কারো, আমাকে দবলঙা ও ভক্তি শিক্ষ। দাও । আমি 
বড়হ অবিশ্াসা , ভগবান আমার হমদযাদির অগোচব, তাহাতে ত 
আমাহ বিদুমাঞ |সশ্থাস ও ভতি নাই , তোমার বিশ্বপ্রেমিকতা, তো; 
যব পরোপকাবিতা, তোমার নি স্বংর্থতা ওুত্যক্ষ কাবযাও তোমাতে 
বিশ্বাস ও ভক্তি খধিতে পারিদাম না। ভক্ত দ্েখিলেই সন্দেহ হয, 
াঝ কোনও বখসঞ্চির জন্য, বুঝ আমাকে বঞ্চনা কঙ্জিবার জন্য, 
আমার সব্$নাশ কবিব।ব জনা কোনও ভণ্ড সাধু সাজয়া আসিতেছে। 
নিজে কপট্টাচারা চোব বাবা সমস্ত ভগঙকে কপটাচাসী মনে করি 
ততছি, অনধিকারা হইয়া গবেব পরবে) অন্ত স্থাপন পুববক “আমার, 
আমার” কারয়া আমিভোছ বলিষ। সববদাৎ আশঙ্কা, পাছে কে 
আমাকে আঁধকারভব্ত করে ; ম্বাথ রক্ষা কাবতে [গয়া আপনাকে 
কি [দতেখি। ভক্ত! তাম যে বিশ্বাস তরু লতাকেণ্ড প্রেমে 
আলিঙ্গন করিয। গাক, আমাকে সেই ।বশ্বাস শিখাইয়। দ্বাও-যাহাতে 
আমি অবনত মস্তরকে শাহাব চরণঠুপ লইয়। কতার্থ হই। হউন 'তনি 
কিপটাচারা, সরল বিশ্বাসে ভক্ত বুলয়। সেবা করিলে প্রক্কৃত ভক্ত 
সেবারই ফল পাইব। ভন্ত তুমি পরল বিশ্বাসে ভগব(নকে জগম্ময 


৬৪ ভাক্ত। 
ভাবিয়া তরুলতার আলিঙ্গনে শ্রীভগবানের স্পশস্ুখ অনুভব করিয়া 
থাক, আর আমি কি সরল বিশ্বাসে ভক্ত বলিয়! কপটীর সেবা করিয়া 
ভাগবত সেবার ফল পাইব না £ নিশ্চয়ই পাইব 1 

পূরাঁকালে কোন এক তক্তনিষ্ঠ রাজা হিলেন ; ভক্তের সেবাই 
তহ।র জীবনের কর্তব্য । ভক্তবেশে যে কেহ আদিতেন, তাহাঁকেই 
তিনি ভগবানের ন্যায় ভক্তি করিতেন ও যথ। সাধ্য সেবা! গুশ্রীষা 
দ্বার! তাহার প্রীতি সাধন করিতেন । 

রাঁজ।'র এইরূপ ভাব দেখি! এক দিন চাঁরিজন চোর পরম বৈষ্- 
বের বেশ ধারণ করতঃ রাজার সভাগ্ন উপস্থিত হইল । রাজা দেখি- 
যাই প্রেমে দুপাকিত, আন্যরিক শক্তির সহিত স্বহস্তে তাহাদের পদ 
প্রক্ষালণ করতঃ পর্ধাঙ্কে বলাইলেন এবং স্বয়ং তাহাদিগের সেবায় 
নিযুক্ত হইলেন পবে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাণীকে তাহাদের 
সেবা করিতে বলিলেন। রাণী অতি সরলা ও ভক্তিমতী--পতিই 
উহার গুরু ও দেবতা । পাত পরম ভক্ত পরম বৈষ্ণব, রাণী কেন না 
ভক্তিমতী হইবেন ? সাধুর সহবাস করলে নিশ্চয়ই প্রকৃতি সাধু 
হইবে । রাণী পতির আজ্ঞ। পাইগাই প্রন আনন্দের সহিত ভক্তি 
সহকারে তাহাদের পদমেবা করিতে লাগিলেন । রাত্রি সমাগত 
হইলে রাজ। সেই কপট ভক্তদিগকে অগুপুরেই একটা ঘরে শয়নের 
স্থান করিয়া দিলেন । 

বাহার যে স্বভাব সে সহাজ তান ছাঁডিতে পাবে না। দস্ুগণ 
ভক্তের বেশ ধবিয়! রাজার নিকট এশ আদর এত যত্বু পাইনীও 
ভক্তের মহিমা বুঝিল ন।। তাহার! সেই পাপরঙি চরিতার্থ করিব 
নুযোগ খুজিতে লাগিল । এতক্ষণ অনেক কন্টে ভক্ত সাজিয়া ছিল 
এক্ষণে নিবীথ পময়ে সকলে নিউ্রিত হইলে তাহার! বাণীর গৃহে প্রবেশে 
করতঃ ভাহার বক্ষে ছুরিকাবাত করিল, এবং সমস্ত অলঙ্কারাদি খুলিয়। 
লইয়া পলহিবার উদ্যেবগ করিল । 

কিন্তু পলাইবে কোথ। ? ভগবৎ্প্রিয় জনের সেবা শুজধাই বাহার 
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4৯ শন ত্র, নিন বিষ বিভব সর্বন্ব ভক্তসেবার নিশিন্ত উতসর্শ 
7", ছুগনান উাজাকে আত্মবিক্রয় করিধ্াছেন--তাহার স্বখ 
থান ণ্ধানেও নিমিভ, ভীভার মঙ্গল সাধনের জন্য, তাহার রক্ষণা- 
বেক্ছণের জন্য ভগবান সতত যত্্রবান--ভগবান ভাহার দ্বারের প্রহরী 
হইয়! সর্বস্ব রক্ষা! কবিযা থাকেন । তাঁই, আজ চোরেরা পলাইবার 
চেষ্টা করিয়াও পথ পাইল শা, ভগবানের মায়ায় গোহিত হইয়া অস্তঃ 
পুরেই ঘুবিতে লাগিল । € বণ ল'ত্রিক লে টুপি করিল, ভাবিষাহিল, 
কেহ দেখিতে পাইবে না, আঅংক্রাশ পল যন কবিনে | কিন্তু তাহা হইল 
না; জগতের কোনও প্রাণা তাহাদিগকে দেখিল না বটে, কিন্তু সেই 
সর্ববান্তধ্যামী সর্বময় ভগবান সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন; দন্যগণ 
ভাহাকে ফাকি দিতে পারিল না। তিনি আজ ভক্তরক্ষাঁব জন্য চোর- 
দিগকে মায়ারজ্জুতে আবদ্ধ করিলেন । 
ভগবন্‌! এই বিশ সংসার তোমার রাজ্য; তুমি অণুপরমাপুরূপে 
সর্বত্র রহিয়াঁছ। আমব। পাপ করি আাঁর মনে করি, কেহ দেখিতেছে 
না, পাপ করির! কাকি দিয়া পালাইব । দয়াময়! কোথা পালার কাকে 
ফাঁকি দিব? তুমি ষে সর্বত্র আছ, তুমি যে আমার অস্তরেও অন্ত- 
ধাশমিকপে বর্তমীন ! গ্রভো ! তোমায় ফাঁকি দিন্তে গিয়া নিজের 
দুঃখ নিজেই বাড়াইতেছি, ক্রমেই মনয়ায় জড়িত হইয়া পথ হারাইফা 
ক । আমার শান্তি কোথা” ? শন্তিদাতা! তুমি এই অভাগাকে 
তোঁফার মহিমা বুঝাইয়া দাও, তোমার সর্বময়হ্থের ভাব প্রাণে 
লাগাইয়া দাও, তাহ! হইলে আর তোমায় ফাঁকি দিবার চেষ্টা হইবে 
না, আার তোমায় লুকাইয়া পাপ কবিতেও যাইব না। 
প্রাতঃকালে দাস দ্রাসীরা উঠিয়া দেখিল, রাণী হত হুইয়। পড়িয়! 
আছেন, গান্রে একখানিও অলঙ্কার নাই, বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ, 
রক্তন্োত প্রবাহিত হইতেছে । সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল-_-এ 
সবধ্নাশ কে করিল? পরে বাহিরে দেখিল, সেই চীরিজন (কপট) 
তক্ত কারাঁবদ্ধ বাতের শ্তায় ঘুরিয়া বেড়াইুতছে, তাঁহাদের নিকট 


৬৬ স্ক্তি। 


রাণীর গ্মলক্ক(রগুলি সব রহিয়াছে । তখন সেই দন্্যুগণকে ধরিয়া 
বন্ধন করত রাজার নিকট প্রেরণ করিল । 
রাজা দূর হইতে বৈষ্ণবগণকে এরূপ বন্ধনাবস্থায় দেখিয়। শশব্য্ত 
“হইয়া “কি কর কি কর? বলির চিহক্ষার করিয়া উঠিলেন। তিনি 
পরম বেঞ্চৰ ও ভক্তনিই, ভাহার প্রাণ নিতান্ত কোমল, ভর্জের কস্টে 
সাহার প্রাণ ফাটিয়া! গেল। শ্রীভগবান যে তাহার ভক্তের প্রাণ কি 
উপাদানে গড়িয়াছেন তাহ তিনিই জানেন। ভক্তের প্রাণ সততই 
দক্ায় পরিপূর্ণ । আমর1 সংসারী জীব, আমাদের প্রাণ সংসারের ঘাত 
প্র.তপাতে কঠিন হইয়। গিয়াছে, পবের দুঃখে আমাদের প্রাণে 
বেদনা লাগেনা । যীশু শ্রষ্চকে বধ করিবার ফমঠ়ও হিনি ঘাতুক- 
দি.গর নিমিত্ত ভগবানেত নিকট প্রার্থন। করিয়া বলিলেন-- “দয়াময় ! 
ইহারা কি করিতেছে বুঝিতে পারিতেছে না ইহাদিগকে ক্ষম! কঞ্চন(” 
ইহা কম দয়ার পরিচয় নয় | জগ্নাই মাধাই শ্রীমন্িত্যানন্দ মহা প্রভুকে 
মারিল, ভাহার বক্ষঃস্থল বহিয়া রক্তস্ত্রোত প্রবাহিত হছতা, তিনি 
বান তুলে েমভরে বলিলেন--“আয় জগাই মাধাই তায়, মেকেছিটি 
বেশ করেঠিস--একবার হরি বলে কোলে আয় ।” দয়াল প্র. ্ 
আমর! জগাই মাধাই অপেক্ষা)াও অধম, আমাদের একবার ও 
টেনে লইয়া তোমার দয়াল নামের পরিচয় দাও । 
তখন দাঁপদ্রাসীবা রাক্ষাকে বলিল, “মহারাজ ! উত্ভারা বৈষ্ণর !য, 
দন্ত, রাণীকে হত্যা করিষা অলংকারাদি গ্রহণ করিয়াছে ।” 07 
রাজার প্রাণ ভগ্রবানের আবিাবে ভগবানের নটায় হইয়াছে; তিনি 
বলিলেন, তোমরা কি করিতেছ, ইহারা বৈষ্ণব-_বৈষধবের প্রাণে 
বাখ! দিও ন', ইহাতে সব্বন।শ হইবে, ইহাদের বন্ধন খুলিয়া দা. 
রাশী আপনাব ক্ম্মকলে হত হইয়।ছেন, ভক্তগণকে প্রসগ্জ কর, ইধাহা- 
দের পাদেবদর লইয়। রাখার সব্থাঙ্গে দাও; ভক্তের কৃপা হহলে 
রাণী জীবন লাভ করিবেন । তখন দাস দাসীর! দন্থ্যপণের বন্ধণ খুং 
লিয়! দিল এবং তাহাদের পা ধোয়াইয়া দেই চরদামৃত রাণীর সর্ববা। ৩ 


গ্রাণের কখা। ৬৭ 


ছিটাইয়। দিল। সরল বিশ্বাসের কি আশ্চর্য ক্ষমতা! আজ রাজা 
অটল বিশ্বাসে সেই কপট ভক্তগণের পাদোদক স্পর্শে রাণীর দেহে 
জীবন সঞ্চার হইল । তগঘ্াান তোমার মহিমা তুম জান আর তোমার 
'ক্তই জালে । তোমার ভক্তের প্রাণে তুমি যে' কি অটল বিশ্বাস, 
দিয়া তাহ; আমার শ্যার অবিপ্বাসী কিরূপে ধারণা করিবে তাই, 
দয়াময়, প্রার্থনা করি, দয়। করিয়া আমার প্রাণে সরল বিশ্বাস দাও, 
যেন তোমার ভক্তের দাসানুদাসেরও সেবার উপযুক্ত হইতে পারি । 

সাধুসঙ্গের কি মহ ফল! বৈঞণব সেবায় বিশ্বাসের কি জাশ্চর্য্য 
ক্ষমতা |! এই ব্যাপার দেখিয়] দন্্যর্দিগের প্রাণে বিবেক আসিল, 
তাহারা তখন কাদিয়। রাজার পায়েপড়িল, এবং সেইপিন হইতে দস্থ্য 
রত্তি ভাগ করিয়া শীপ্তগবানের প্রিিয়পাত্র হইবার জন্য অন্গুভাপাদি, 
এবং উসানন। করিতে লাগিল। 


জিসান রি 





শ্রাণের কথা । 


১। ভশবানক দুরে মনে করিও না, তাহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়! 
জান । 

২। প্রাণে ভ্গবন্তীব থাকিলে বেশ জ্কান হয় যে, ভগবান অতি সঙ্মি- 
কটে আহেন) কিন্তু ভগবস্ডাববিরহিত জনের পক্ষে তিনি অতি 
দূরবর্তী । 

৩। ভগবান সর্বদা সর্ববত্র বর্তমান গাভীর সর্বব শরীরেই ছুষ্ধ 
আহে: কিন্ত দোহন প্রণালী অন্ুঙারে দোহন করিলে জ্তুনদেশ 
হইতেই তাহা ক্ষরিত হয়। সেইরূপ ভগবান সর্ববশয় হইলেও 
কেবল উপাসনাপ্রণালীঘ্বারা ভগবশ্প্রতিগৃর্ভিতেই ডাহার অভ্িত্ব 
অনুভূত হইয়া থাকে। 

ও) ঘযতাদন বালক মতিশিশু-গমনাদি কার্ধে অসমর্থ--মা বই 
আর. কিছুই জানে লা, ততদিন মা তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও, 


ভক্তি | 


থাকিতে পারেন না, ততদিন বালকের যখন যা, আবশ্যুক বালক 
না চাহিলেও মা আপন হইতে তাহা যোগাইয়া খাকেন। সেইরূপ 
আমরা বদি অহংকার পরিত্যাগ করিয়া! শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ 
করি তাহ হইলে আমাদের নখের আর অবধি থাকে না । মঙ্গল 
ময় ভগবান আমাদের মঙ্গল সাধন করিবেন_আমাদের যখন 
বা” প্রয়োজন আমাদের অজ্ঞাতস[রে পুর্বেবেই তাহা উপস্থিত 
করিবেন । 

৫। আনন্দ আত্মার স্বরূপ: যতটুকু এদিকের ভাব যাইবে, ভগবানে 
যতটুকু নির্ভর আসিবে, ততটুকু আনন্দ পাঁওয়! যাইবে । 

৬। আমাদের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা ভগবভন্্ব অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় 
করা বড়ই ছুক্কর, সেরূপ করিতে যাওয়াও সম্পুর্ণ বাতলের কাজ। 
ভগবস্তক্ত সাধুগণ যাহা! বলেন, তাহাতে সবল বিশ্বাস রাখা আমা- 
দের সর্ববতোভাবে কন্তব্য । 

| ভগবল্লীলাদির মীমাংসা বা বিচারে প্ররভ হওয়! আমাদিগের 
উচিত নহে; কেবল কাতরভাবে দীনত। অবলম্বন করিয়। তাহার 
শ্রীচরণে আত্মসমপপণ করিলেই লী!লামাহাশ্থায বুঝিতে পারিব ।-- 
ভগবল্লীলা অতি গুহা । 


শী 2 পপ 
বিরহোচ্ছাস। 
/ঈ।গুপ্র তীর্থগমনে ভক্তের উক্তি, 


কিগুনিকি শুনি হায়! , শুনে গাঁণ ফেটে ধায়! 
কোথা যাঁবে গুরুদেব ! আমাদের ছাড়ি? ? 
কোথা যাঁও ভক্ঞশ্দেহ-ফুল-বুস্ত ছিড়ি? £7- 

এন্ড যদি ছিল মনে, তবে কেন ভক্তগণে 
প্রেম ভক্তি গুদানিলে, চ্ষ ফুটাইলে 2 
পাষাণ-সমান প্রাণ ল্পেহে গলাইালে ? 

যাব বিচ্ছেদ রবে অঞ্ধারা প্রবাহিবে 1+- 


বিরহোচ্ছস ] ১১ 


কীলের চলৎ চক্র ঘুরিয়া পড়িল ! 
ভক্তকুল-মহাবন্ধ ছাড়িয়া চলিল ।। 

আমাদের আশা যারে সভতই আশা। কবে, 
তার আশা আমাদি'কে অংঞিবে ছাড্রিল ! 
অভক্ত-দীনের বন্ধ ছাড়িয়া চলিল।! 

দীনবন্ধু দীনবন্ধু, ভক্তাভক্তগণবদ্ধ 
অশেষ গুণের পিন্ধ প্রবাসে চলিল' 


যাবে যদি, যাও দেব! দেব দবশান। 
যথায় বিমল সখ শোক পাপ তাপ দ্খ- 
হাঁরী, সেই মহা তীর্থধাম দরশনে। 
যাঁও তবে ষাও দেব? শান্তি নিকেতনে 1 
বিনোদ যুগল বেশে নেহারিয়! শীনিবাসে 
উথলিবে মনপ্রাণ প্রমো দ-স্দপনে 
হেবিবে কিশোরী প্রেমে কিশোরের বামে 17 


এ 3. সং ০১৬ ও 
যে স্থানে ভকতগণ বরে পদ পব্শন 
সেই খানে খাকে সদা ভক্ত-প্রাণ হরি | 
তাই বুঝি লীলাময় অধম পাতকিচয 


তাভক্ত নিকট হ'তে ভন্তে নিল! হরি 2 
অধম পাতকি-জন সঙ্গ পরিহতি ? 


দয়াময় দীনবন্ধু! দীনভীনজন বন্ধু! 
ভকত-বসল হরি, ভক্তি শিখি নাই। 
ভাঁশ। তন ভক্ত ধনে দর্শন, পদস্পর্শনে, 


পরম পাতকী জন যদি কণা পাই ' 
পাতকি-তারণ। দিলে সে আশায় ছাউ 1 


তব নাম-স্ধা গানে বিভোর করেছে প্রাণে 
যে বিশ্বপ্রেমিক, ভার বিপদ কি আছে £ 
তথাপিও ভ্রান্তমতি, ন।জানি ভকতি নন্তি, 


ংসাব-নরক কীট যাটি তব কাঁছে ৮ 
তুমি নাথ দীনবন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু 


শীও 


ভক্তি 1 


বিপন্ন জনের হরি তুমি বিনা নাই, 
কি ম্বদেশে কি বিদেশে প্রেমামন্দে কেদে হেসে 
ভাবময়! ভক্ত দীনবন্ধু তব পাই। 


দীনবন্ধু! নমিপায়, যাচি তব করুণায়, 
রোগ শোক দুঃখ দৈস্য পাপ তাপ হারী ! 

আনলে, পর্ববতে, জলে, বিষে, হস্তি-পদতলে। 
এ্রহলাদে রক্ষিয়াছিলে, নৃসিংহ মুরারি ! 

সেরূপে হে কপাসিন্ধু দয়াময় দীনবন্ধু ! 
তব ভক্ত দীনবন্ধু রেখোহে সদাই । 

দেখ” নাথ ভববদ্ধু আমাদের দীনবন্ধু, 
কুশলে মঙ্গলে যেন তারে ফিরে পাই 

যতনে রক্ষিত ধন করিলাম সমর্পণ, 


কুশলে গচ্ছিত ধনে ফিরে যেন পাই। 
তোমার শ্রীপদে হরি এই ভিক্ষা চাই।! 


পশীপান্শী পাশ শিলা সপ চে 


চোর-ধরা । 


'ক্কোথা তুমি 1; ব'লে হবি, খুঁজিব না আর, 
হেথা সেখ অনেষিয়া 
ঘুর্িব ন! বেড়াইয়া, 
এবার পেয়েছি আমি সন্ধান তোমার ) 
যেখানে রয়েছ তুমি 
জানিতে পেরেছি আমি, 
কোথায় লুকা'বে মোরে বলন! এবার ? 
আর ন1 ছাঁড়িব তোম। হদয়-আধার! 


তই যে গগণ ভেদী গিরির শিখরে, 
রত্বাকর-তলদেশে, 
আকাশে নীলিমা-শেষে, 
চিল্-প্রকাশ পে নেছারি তোমারে ) 
ট্রজল কফিরণ-ময় 
ববি তব আলো দেয় 
স্যলিঙ্গ কোমারি গেহ বিতরণ করে) 


চোরধরা । ৭১ 


ললিত বিহঙ্গ-ত্বরে 
তোমারি স্স্বর ঝরে , 
টল উপ হকোমল প্রস্থন মাঝারে 
তোমারি দেহের ব্প 
হেরি আমি অপব্বপ, 
শ্রীঅঙ্গ সৌরভ পাই তাহারি ভিতবে ) 
সোণালী চাদের মাঝে 
তব চন্ত্রানন রাজে, 
গ্রহগণ কহে তব মহিমা অপার ) 
অপার অতল সিন্ধু 
ভোমারি প্রেমের সিঙ্ষু, 
[বশ জুড়ি” রহিয়াছে হে বিশ্বআধার! 
ঘর! কিন্ত কভু আমি পাইনা তোমাধ। 


এখন পেয়েছি আমি তোমার সন্ধান, 
হাদি-শতদল মাঝে 
তব মৃন্তি সদা রাজে,-- 
ক্সাত্সারূপে তুমি হবি, নিত্য অপিষ্ঠান , 
কি কাজ খু'জিয়া তবে 
এথানে ওখানে ভরবে £ 
কেন তবে বথা আমি করি অভিমান 
তোমায় পাইন! বলি £ 
প্রেমের প্রদীপ জালি' 
মনস্থথে আজি নাথ, করিব আবজি 3 
এবার হে ননীচোর!! 
আপনি পড়েছ ধরা, 
কমার কোথা! যাবে ওহে অগতিষ গতি £ 
হৃদর-কপাট কুধি? 
রাখিব হে নিরবধি, 
যাইতে দিব না হরি, কভু তোমা" খাঁর; 
ভকতি-প্রমের ডোবে 
বাধিয়ে রাখিব জোরে ! - 
ভকতি-বাধন সে যে অক্ষয় অমর ! 
এবার ধরেছি তোমা” প্রেমের সাগর ! 





(গান) 
সাহানাবাপতাল । 


টাঙ্ের পানে চাহ ঘদি, চাদের আলো মুখে হয়। 
মেখের কোলে হেলে ছুলে এদিক সেদিক চলে যাঁয়॥ 
ভবের থেলা এয়ি তর্‌, দেখা শুন! বড়ই দায়। 
ভ্ক্তিভাঁবে ভ'জলে পবে সব কন্ম সাধন হয় ॥ 

ঘা”কে চ''বে তা'কেই পাবে কষ্টই কিন্তু অতিশঘ। 
প্রাণ খুলিয়ে ডাক" ষদি ববেনা আর কোন ভয় ॥ 


থটুভৈরবী--একতাঁলা। 


দেখ! দিলে কি মান যা'বে ? (দীনে) 
আমি তব ঠাই কৃপা নাহি চাই, 
(কেবল) চৌখের দেখী। একবার তাওাক নি দেবে? 
জানি হরি তুমি দেবারাধা ধন, 
ভক্তিভাবে ভোনাক্ধ পুজে দেবগণ, 
তা” বলে কি দেখা দলে পতিতপাঁবন, 
গতিতে সঙ্গে পতিত হৃয়ে যাবে? 
তা”ই যদি হবি ভাবছে" অন্তরে, 
না হয় দেখা দিও থাকিয়ে আন্তবে, 
(ষদি) না রও অধিক কাল, থেকে কিছু কাল 
ন| হয় হরি পন ঘরে চলে যাবে | 
(বদি) সরল হ'য়ে. দেখা দিতে পাও ভয়, 
(না হয়) বাঁকা হ'য়ে দেখা দিও পরায়! 
(বদি) দেখিতে এ সুখ হও হে বিমুখ, 
(ন| হয়) আড় নয়নে হরি আমার পাঁনে চাঁৰে॥ 
(বছি) হয় হে এ চিতে নিতে ও চরণ, 
সঙ্গে রেখ সদা প্রহরী আপন-- 
সত্য দয়! তপপ শৌচ চারি জন, 
(তাঁর) ষেন আক্রমণ কে আমায় পরবে । 


শ্রীলীরাধারমণো। জয়ন্তি। 


ভক্তি। 


*ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানম্ত ভক্তির্মৌক্ষপ্রদায়িনী | 
ভক্তিহীনেন যু কিঞ্চিৎ কৃতং সর্বমনতসমম্‌ ॥৮ 


শা পা জি লনা 


পার্থনা | 


গুহে দয়ামষ, মালয়,  অখল-ভুবন্-পতি ! 
জুড়াতে জীবন, হে ন্জীবন! €চাঁম! বিনে নাই গতি । 
তোমারি কপার ভক্তি বদি পান, তবেই জুডায় প্রাণ; 
বিনা ভক্তি ধনে যৌগ বাগ ধ্যানে ন। মিলয় ভগবান. 
কেমনে তকতি হয় ভবপতি' সে ভাব ভাবায়ে দাও। 
ভকতি বিবোধি, ওহে গুণনিধি। যা” আছে কাঁড়িজা লও । 
ভকতি বিহীন অপার জীবন রাখিয়া কি হবে আর? 
পবাণ ভরিযা] হরি না বলিনা বাচিয়াকি ফল আর? 


তুমি কে ঃ 


তুমি কে? বুঝিতে পারিনা, ধরিতে পারিনা, দেখিতে ও পাইন! ; 
বুঝিতে বুঝিতে, ধবিতে ধবিতে, ভাবে ভাবে মিলাইয়। দেখিতে 
দেখিতে লুক্কাইয়! যাঁও, তুমি কে? তুমি কি আমার পরম 
শত্রু, না আনন্দ বিধাতা পরম মিএ, বলিয়া দাও। আশ। করি ধরিব, 
প্রাণের কথা বলিব, তোমাকে জিচ্কাসিব, তোমার পরিচয় পাৰ, 
তোমাকে চিনিব, কিন্তু ভূমি যেন চোরের মত লুকাইয়া আসিতেছ; 
আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে, তুমি মিত্রই হও, আর শক্রুই হও বা 
আ[নার কেহ নাই হও, একবার দেখা দাও, একবার পরিচয় দাও আশ! 
মিটিয়৷ যাক্‌, চিন্ত] দুরে যাক, ভয় ও সন্দেহ দূরে পলায়ন করুক্‌। 


৭৪ ভক্তি । 


একবার ভাবি তোমার যখন পরিচয় পাইল।ম না, তোমাকে যখন 
ধরিতে পারিলাম না, তোমাক যখন প্রাণের কথা বলিতে পারিলাম 
না, তুমি খন আমাব কষ্ট বুঝিপুল পা, তখন তুমি আমার কেহই নও; 
কিন্ত্ব প্রাণ তথাপিও কেন ভোমায় দেখিতে চাঁয়, কেন তোমার পরি- 
চয় পেতে চায়, কেন তোমার জন্য সববদা ব্যাকুল হইতেছে জানিনা। 


দেখা নাদিয়ী ভালবাসিতেহ, ভাল 7 মা প্রান টানিতেছ, 
পরিচষ না দিয়া, শান্বক্ধ নাজাদাইয়। । উপকার করিতেছ, 
আপনি প্রেম করিয়া, ব্যাকুল না হইয়া াকে ব্যাকুল কন, 
বল, তুমি কে? বড়ই বাঁসনা, বড়ই ২: গ্রাণ বডঈ 


হইতেছে , বল, বল, তুমি আমার কে তোমাকে সর্বদা 

মনে পড়েত অনুমান হয়, আমার পঙ্গে সঙ্গেই আহার, আমার সঙ্গে 
সঙ্গেই বিহার, আমার সঙ্গেই গমনাগমন ও কগাবাঁধা করিতে; কিন্তু 
অমন করিয়া কথাবল!, কথাম্শানা, প্রাণ কেড়ে লওয়ার, অর্থ কি? 
যদি দেখ। ন| দিবে, প্রাণ টান কেন 2 ছাডিয়া দাও, তোমাকে ভুলিয়। 
যাই। হে চিন্তামণে! চিন্তা করিতে গিয়। জগত পানে চাহিয়া 
প্রাণআরও কেমন করিতেছে; এক একবার ভাবিয়া আকুল হইতেছি, 
কে আমাকে বুদ্ধি, নি্যা, বল, ভরসা, সভায়, সম্পদ, ধন, মান 
দিতেছে ! কে আমার পিতা হইয়া লালন, পালন ও সৎ 
শিক্ষা দিয়া আবার অদৃশ্য ভইল ' কে আমায় গর্তে ধারণ করিল! 
আবার কে আমার গুরুমহাঁশয় হইয়া, কতমত ভয় এদর্শন করাইয়। 
কাছে কাছে রাখিয়া, আপন করিয়া বর্ণগাল ভইতে নানাবিধ শিক্ষা 
প্রদান করিল! কে আমাকে দেশে বিদেশে পরিচিত করাইল ! কে 
আমর অবস্থার পরিবর্তন করিয়৷ আমায় আশাতীত বিষয় এদীন করিল! 
কে আমাকে অশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করিয়া কখন স্তবখী, 
কখনও ছুঃখী, কখনধীর আবার কখন বা ভাবোন্মত্ত করিতেছে ?- 
কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না; কেবল বোধ হইতেছে, এ সকল 
কিছুই আমার শক্তিতে হয় নাই | ---- আমাকে যে ব্যাকুল 


তূুমিকে? দ্৫ 


করিতেছে, যাহাকে দেখিবার জন্য ব্য/কুল হইতেছি, যিনি ভাল 
বাঁসিয়া এইরূপে আমাকে সাজ।ইতেছেন, ধাহাঁর ইচ্ছায় সকল হুই- 
তেছে, সেই কি তুমি নও ?--এত করিলে, এত ভাল বাসিলে, 
এত ভাবাইলে, কেবল দেখা দেওয়াই কি বেশী হইল ?--কত 
অসম্ভব ভাবে আমাকে ভাবিত করিলে, কত অলৌলিক কার্য করা- 
ইলে, বুঝাইলে; কেবল দেখা দেওয়া কি এত ভারি হইল? বুঝিতেঙ্ছি 
যেন আম! ছাড়! আর সকলেই তোমাকে দেখিতেছে, দেখিয়া 
তোমারই আাদেশ পালিতেছে, তোমাতেই মজয়। আছে, তোমারই 
ভাবে বিভোর হইতেছে । কিদিবা, কি রাত্রি, যখন যেদিকে 
তোমাকে জানিবার জন্য চাহিয়! থাকি, তখনই কাদাইয়া প্রাণ ব্যাকুল 
করিয়া চলিয়। বাও, দেখা দা ন।, বল বল, তুমি কে' বেশ ভোমাকে 
সকল কথাই বলিতেছি, তোমার প্রান্ত জৈনিৰ ভোগ করিতেছি, এনং 
তোমার জন্যই ব্যাকুল হইতেছি, বল তুমি কে! কি বলিয়া ডাঁকি 
বলিয়া দাও প্রাণ শীতল হউক । সেদিন রাত্রে আকাশ পানে চাহিয়া 
মনে হইল নক্ষত্রমালা তোমাকে যেন শীরবে কি প্রাণের কথা 
বলিয়া ভাবে বিভোর হইতেছে, বেশ চিনিয়াছে, আশ মিটাইয় 
দেখিতেছে। চাঁছিয়া রহিলাম, চখে জল আসিল, প্রাণ ব্যাকুল 
হুইল, একটু কীদিলাম, তবু দেখ দিলে না । চক্ষু নিন্দিকে কিরা- 
ইয়া প্রাসাদপুঞ বক্ষ শ্রী ও ইতস্ততঃ ভ্রনণকারী লোক সমুহে দুষি, 
করিলাম দেখিলাম ডু ম তেন তাভ।দের আনন্দের তৃমি ষেন তাহাদের 
চিরহুঃখ শান্তির তুমি মেন তাহাদের অভাষ্ট ফুলের একমাত্র প্রদাত! 
ও তাহাদের নিকউ পরিচিত; তখনও ছুঃখ আসল,-ক অন্তবীক্ষে, 
কি ভুমগ্ডলে সকলেই পাইল, সকলেই তোমাকে দেখিল, সকলেই 
তোমাকে প্রাণের ভাব জানাইল, সকলেই শান্তি পাইল,কেবল আমি 
নয়! ভাবিতভে ভাবিতে এবারও কাঁদিলাম, ব্যাকুল হইলাম, হাতবাড়া- 
ইল|স, বুক্‌ পাতিয়া দিলাম, ধরিতে পারিলাম ন1; ধরিতে ধরিতে 
আনার কৌধথায় পলায়ন কাঁরলে জানি না। চিন্ত। করিরা কাদিয়া 


৭৬ ছল্ট্ি। 


আগ্রহ করিয়াও যখন পাইলাম না তখন্দ ভাঁবিতেছিল।ম,--কে 
আশ। দিয়! নিরাশ করিতেছ ! কেন আমাকে অসঙহ্থ যাতন। দিয়! 
নিজে স্থখে হাসিতেছ। কেন আমার সহিত অমন খেল" খেলি" 
তেছ; কেন দেখা দ্রিতেছ শা, কেন পরিচয় পাইলাম না, এক 
বার বলিয়া দাও, তুমি কে; দেখা নাদিবে তো বলিয়া দাও, কি 
বলে ডাকি ! তোমার নাম বা আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ এখনও 
বুঝিতে পারিতেছি ন| কি ব'লে ডাকি? কোন্‌ সম্বন্ধে তোমাকে আঁতীয় 
ব'লে, প্রাণের প্রাণ বলে, জীবনের লক্ষ্য ব'লে, শান্তির আাকর ব'লে 
পিপাসার জল ব'লে, জীবনের চিরবন্ধু বালে ডাঁকি, বল বল তুমি 
কে? কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই এ প্রাণ তৃপ্ত হইয়া আশা 
হইতে বিরত হয় না, কিছুতেই যেন সাধ মেটে না। স্ত্রী পাইলাম, 
পুজ পাইলাম, অর্থ পাইলাম, আঙ্মীয় বন্ধু পাইলাম, যশ পাইলাম, 
কত কি পাইলাম, কিন্তু পাইলাম না কেবল তোম।কে ! শাক পড়ি- 
লাম, অনেক জটিল কথাব মীমাংসা করিলাম, অনেক বিষয় বুঝিলাম, 
ও অপরকেও বুঝাইলাম, কেবল বুঝিলাম না ভুমি কে! এ বড়ই 
পরিতাপ '_---অনেক দিন থেকে দেখিতেছি, কোন একী বিষয় 
কঠিন বলিয়া বুঝিতে না পারিলে যেমন একটু চিন্তা করি, অমনি 
কে যেন বুঝাইয়! দেয়, মেই বোধ ভয় তুমি। কত বিষয় বুঝাইলে 
কত লোককে বুঝাইবার কথ! বলিয়া দিলে, কত লোকের ভ্রম অজ্ঞান 
অশান্তি দূর করিবার জন্য বলাইলে, বুঝাইলে উপদেশ দেওয়া ইলে, 
কিন্তু বুঝাইলেনা, জানাইলে না, হাঁসাইলে না, মাতাইলে না, বলিলে 
না,_তুমি কে! ছাঁড়িব না,যতদ্দিন বলিয়া না দাও, যতদিন দেখা 
না! দাও, ভাবিব, ভাবিয়| ভাবিয়া পাগল হইব, যাহা যাহা 
মনে হইবে, তাহাই বলিব। কাঁদিব, তবু ছাড়িব না এই 
পণ করিলাম ; মুখে বলিয়াই নিবত্ত থাকিব না, স্থির করিলাম; না 
দেখিয়! না বুঝিয়! না অনুভব করিয়! চিন্তানল নিরত্ত হইবেনা, না! হয় 
মর্িব, না হয় ধরিব এই পণ !-- এখনও বলিয়া দাও তুমি কে। 


কর্মাযোগ | 


এই বিশ্বসংসারে যাহ! কিছু অনুষ্ঠিত হয় ভৎসমুদায়ই কর্ন 
(শীতায় যে “মকর্ম্ন” কথার উল্লেখ আছে, তাহ। আমাদের অননুষ্ঠেয় 
কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ।) যথন শ্রীভগবান স্ক্টি করিতে ইচ্ছ! 
করিলেন তখন হইতেই কর্মের উৎ্পন্তি। গীতায়-- 

“কন্ম ব্রহ্ষোষ্ভবং বিদ্ধি” 
কি জড় জগত, কি প্রাণী জগং,সকলেই ক্িয়াশীল, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে 
সকলেই কোন না কোন কম্ম করিতে নিধুক্ত। বক্ষ মৃত্তিকা হইতে 
রস শোষণ গুর্বক নিজের পুষ্টি সাধন ও প্রাণিগণকে ফল পুষ্প প্রদান 
করিতেছে । নিন্বশ্রেণীর স্থলচর, খেচর ও জলচর ঞাঁণী হইতে 
হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন শ্রে৯ মানবজাতি পধ্যন্ত,-ইহাদিগের মধ্যে 
কেহই কোন সময়ে একেবারে নিষ্কর্্ নহে। শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে 
বলিতেছেন, 
নহি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মরুৎ। 
কার্্যতে হ্যবশঃ কন্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈ৪ণৈ ॥ 

প্রকৃতিসম্ভৃত গুণসকল [সন্ব, রজ£, তমঃ) নিশ্চয়ই সকলকে কর্থ্রে নি- 
যুক্ত করিবে । এই ক্রিয়াস্থত্র দ্বারা সকলেই এবং পরস্পর পরস্পরের 
প্রতি আবদ্ধ। বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে, আমরা তাহার সম্তোগে 
পরিতৃপ্ত; আবার আমাদের প্রশ্বীস বায়ু ₹ক্ষের প্রাণ-সপ্তীবন-কারী 
পদদার্থ। কর্মফল সম্বন্ধেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। ধনীর স্ুখভোগাস্বাদু 
দ্ররিত্রের ছুঃখরাঁশির সম্মুখে , এবং উক্ত দরিদ্রের সম্মুখে যদি ভোগীর 
স্থখচিত্র প্রদশিত না হইত তবে সে নিজকে অত দীন মনে করিত না । 
অতএব এস্থলেও উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী । এইরূপ শ্রীভগবানের 
হ্ষ্ট পদার্থ সমুদ্ায়ই প্রত্যেকের কর্্দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
আবদ্ধ । এই বন্ধন দুঃখের কারণ নহে | ইহা বিশ্বঅঞ্টার এক 
অপুর্ব লীলা, ইহাই প্রেমময়ের প্রেমবন্ধন । 


৮, তক্তি । 


কম্ম ছুই প্রকার, অনুষ্ঠেয় ও অননুষ্ঠেযর় অথবা কর্তব্য এবং অ- 
কর্তব্য । যে কর্ম সাধনে শ্বীভগবানে আমাছ্িগের চিত্তাভিনিবেশ 
হয় তাহ! কর্্মনুযোগ। পাঠকবর্গ ! এই প্রবন্ধে এইক্ষণ হইতে কম্মম 
বলিতে অনুষ্টেষ কিম্বা কর্তব্য কর্ম বুঝিবেন। যেকপ পদ্ধতি ভন্ু- 
সারে কন্ম অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবানের সহিত জীথের মিলন সং- 
ঘটন হয় তাহা ক্রমশই বশিত হইবে । ইতিগুর্ববে আমবা প্রদঙ্গধীন 
ছুই একটি প্রশ্ন সংক্ষেপে আলোচনা করি । পুর্বে উপ্ত হইয়াছে, যে 
কন্ম সাধনে শ্রীভগবানে আমাদিগের চিত্তাতিনিবেশ ভযু "তাহ কর্ম 
যোগ। এক্ষণে প্রশ্ন এই, শ্রীভগবান কে 2 আমবাউ বা কে? এই 
অনন্ত ব্রক্মাগুই বাকি 2 স্স্টির পুর্বে শ্ীভগবান একা ছিলেন, তৎ- 
পরে এই ব্রন্ধাণ্ড স্যফ্টি করিতে ভীহাব ইচ্ছা হইল । কেহ যদি 
জিস্ছসা করেন, তাহার একপ ইস্ছা হইল কেন; তাহাব উত্তর এই 
যে ঠিনি লীলামঘ, লীল! করিতে তিনি বড়ই ভালবাঁংসন | চাদে 
শ্রীভগবান নিজকে সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন, মনে মনে তাহাৰ 
উপায় এই স্থির কবিলেন, “অহমেব বু স্যাম, অহমেব প্রজাযেস 1৮ 
আমি বু হইব, আমি প্রজা হইব, হইয়া নিজকে নিজ উপভোগ করিব। 
কথাটি কিরূপ, উদাহরণ দ্বাবা আরও আমরা সন্দব রূপে বলিতে 
চেষ্টা করি । প্রীরু্জ ছ্বারকায় রাজাধিবাজ, মনোহর স্থসঞ্চিত গ্ুহে 
স্থবর্ণ পালস্কে অদ্ধশয়িতভাবে বিশ্রাম করিতেছেন, গুহভিভিতে 
ব্রজের মুরলীধর শ্যামস্্ন্দরমূত্তি অঙ্কিত । দ্বারকাধিপতি শিজ্ঞের 
মটবর মোহন রূপ অবলোকন করিয়। শ্রীমতী হইযা সেই মধুর রূপ 
সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন । পাঠকবর্থ। বুঝুন ভগবান এমনউ 
রদিক, এমনই লীলাপ্রিয়। স্ররাং হীভগতাল লিক ভানমছ । 
অমর! ডাহার লীল'ব সামগ্রী, আর এই জশন্ত বঙ্ধাণ্ তাভাৰ লালা 
ক্ষেত্রে। লীল!র প্রধান অর্গ বিরহ ও মিলন। কিন্তু এই লীলার 
ভিতর অন্নেক রহসা আছে; একদিকে কণ্মীর কর্ম নুন, জ্ঞানীর, 
জ্ঞান-চর্চা ও ভক্তের কুষ্ণানুশীলন ; অন্যদিকে সাধুচরিত্রের ধণ্দমুথ 


কশ্মযোগ | শন 


শ৬. কর ঈশ্বরবিদ্ধেষিতা ও পাপার শান্তি; সকল রহস্যেরই উদ্দেশ্য 
শ্রী বানের সহিত মিলন। যঠক্ষণ পর্ধান্ত আমরা এই রহাস্তের 
গুহা পন্য হদয়সম করিয়া সেই "ীল।র ভাবে সংসারক্ষে এ 
বিচ করিতে শিক্ষা না করি তন্পদি তত ছল সুন্দর অডাপিক 
স্থসঞ্জিত ত্রিতলোপরি দাসদাস টিং *পঁ পালকে শয়ান 
অতুল এশব্যশাগী বা *ইতঠে জার্ণ পর্ণ কুটীবে দরিদ্রতা 
লাঞ্ছিত,)দ্িপ্রহরের নিদাঘ পীন্ডিত ক্ষেত্র হইতে আগত, পরিশ্রম- 
কাতর, বুঁভুক্ষ কৃষক পপ্যন্ত সকলেই অভাবের দাস। এই লীলা 
ক্ষেত্রে অধসিয়া আমরা ক্িকরিহে কি করিতেছি তাহা বুঝতে 
পারলে এক্প ছুর্দশায় আমাদের আর আধিক দিন কাটিবে না। 
স্বতরাং এই সংসারে ভচ্জের অভীঞ্চ ভগবান। ভক্ত জগন্তের 
সামান্য স্থখের ১প্রাথী নয়, ভুন্ত সংসারে ধন, জন কামনা করেন না, 
তিনি একগান্ত (শ্রীভগবানকে ঢান। এবং দকল জীবেরই, কম্মী 
হউক জ্ঞানী হি বা অতি পাষণ্ড হউক, অভীক্ট সেই রসিকশেখর ; 
কিন্ছু অনেকে । এই ভবের বাজারের জাক জমক দশনে আত্মহারা 
হইয়। মগ্ন রহিয়াছেনা। বোধ হয় প্রাপ্য বস্তব বোধে প্রালন্ধ বস্ত্ 
সন্তোগে রত, কিন্তু কয্মুদিন 2 যেমন প্রালন্ধ বস্ সখ প্রদানে ক্ষান্ত 
হইল, অমনি ভ্রম উপলদ্ধি করিয়। “থা জীবনের মহামুল্য সময় নষ্ট 
করিলাম ৮ বলিয়া ভ্রান্ত বাঁক্তি অনুভাপানলে দগ্ধ হইতেছে । অতএব 
কোন বস্তু আমাদের অভীষ্ট; কোন বস্তু আমাদের প্রকৃত প্রাপ্য, 
যাহা পাঁইলে আমরা চিরকালের নিমিত্ত পবিত তৃপ্ত হইয়া যাই, ইহ! 
আমাদের চিন্তা কারবার বিষয়। আমরা স্ৃথ রা ঢুঃখ চাহি না, 
ধন চাহি না, বন্ধু টাহি না, চাই কেবল একমাত্র সেই ভগবানকে । 
কেননে সেই ভক্তজন- হদয়-দেবতাকে পাওয়া যায়! কেমনে আমরা 
দেই বিশ্বের আরাধ্য প্রীপতির চরণে আমাদের এই ক্ষুদ্র মন প্রাণ 
উঞসর্ণ করিতে পারি! ইহাই জানিবার সংসারে সাধকের আকাঙক্ষা, 
আর শ্রীগবানই ডীহার জততীষ্ট 





৮০ ভর্তি । 


মানব জন্ম গ্রহণ কবিয়। নিদিউ কাল পর্য্স্ত শিক্ষা লাভাথ 
বাহিত করে এবং ক্রমে তাহার মনোরত্তিগুলিও বিকাশ প্রাপ্ত 
আমাদের তিন প্রকার খণ শাস্ত্রে উক্ত আছে। মনু বলিয়াছেন 


খণানি ভ্রীণ্যপাঁকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়ে । 


অনপাকৃত্য মোক্ষন্ত সেবমানোতব্রজত্যধঃ ॥ 
পাঠ্যাবস্থা খষিঝণ পরিশোধ করিবার গ্রশস্ত সময় | কেহ মননে করি- 
বেন না যে এই খণ পরিশোধ বড়ই অপ্রীতিপ্রদ ব্যাপার | তাহার! 
ভিক্ষালন্ধ ধনে বা বনজাত সামান্য ফল মুল আহরণে জীবিকা নির্বাহ 
করিয়া নিঞ্জন অরণ্য-প্রদেশস্থ কুটীর মধ্যে বাস করতঃ লেখনী সঞ্চা- 
লনে অবিরত পরিশ্রম দ্বারা আমাদের নিমিন যে মহাসূল্য রত্-ভাগার 
গ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা একবার আমর! দশন করিয়া 
কি তাহাদের শ্রম সার্থক করিব না? সেই অক্ষয় রত্র/ভাগার হইতে 
সহস্র সহত্র বসর ধরিগ্া অপধ্যাপ্ত পরিমাণে ধন গৃহতি হইয়া! আসি- 
লেও আজ পর্যন্ত তাহা নিঃশেষিত না হইয়া বরং (বদ্ধি পাইতেছে । 
স্বতরাং পাঠকবর্গ ! এই খণ পরিশোধ করিতে খাইলে আমাদেরই 
কৃতার্থতা ভিন্ন আর কিছুই হইবে নাঁ। প্রাচীন আধ্যখবিগণের গবে" 
বণা পুর্ণ শাস্ত্র পাঠে আমাদেরই চিত্রের মলিলতা দূর হইবেনজ্ঞানের 
স্থনিম্্রল শুভ্র জ্যোতিঃ আমাদেরই অন্ধকার হাদয় উদ্ভাসিত করিবে, 
এবং অবশেষে আমরা অমুল্য ধনের অধিকারী হইয়া অনায়াসে এই 
ভীষণ সংসার সমুদ্র উত্বীর্ণ হইতে পারব । 
ক্রমে যৌবনকাল উপনীত হইলে আমাদের মনোরভিগুলি সম্পূর্ণ 
রূপে বিকসিত হয়। অথচ এইক্ষণে ভ্রীতগবান আমাদের লইয়া লীল! 
প্রসঙ্ক করিতে সময় বুঝেন। একদিকে বিষয়ের তীব্র প্রলেেভন অন্ত 
দিকে রসিকশেখরের বংশীধবনি | সেই জন্যই মন্তু আদেশ করিয়াছেন 
পাঠ্যাবস্থায় গুরুধৃহে থাকিয়া চিত্তসংযম অভ্যাসের পর আশ্রমী 
হইবে, 


চিন্তা মালা |. ৮১ 


চতুথম্য়ুযোভাগযুবিত্বাদা গুরো দ্বিজঃ | 

দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কুতদারে। গৃহে বসেৎ ॥ 
সেই সকল নিয়ন বিপধ্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই অবনতি। 
যাহা হউক, মনে রভিগুলির প্রর্ণতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই 

ংসারে কোন কাধ্য সাধন করিতে আসিয়াছি, তাহ! বুঝিতে চেষ্টা 

করি এবং আমাদের অভান্ট বস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইএ4 স্থৃতরাং 
যৌবনরালই সাধনার উপযুক্ত সমর, আর সাধনই একমাত্র আমা- 
দিগকে সেই প্রোমময়ের চরণের দিকে অগ্রসর করিতে পারে । এবং 
এই ক্ষণে আমবা গীধনাব বলে প্রাণের গভীর অনুরাগ ও হৃদয়ের 
ওচ্ছ সপ ভ।ব লইয়া ভাহার শ্চরণ পুজা করিতে অভিজ্ঞ ও সমর্থ। 
মৌবনকালে আমরা যে যে ব্ত্বিব অনুসবণ করিৰ মৃত্যু পর্যন্ত সেই 
সেই বভ্ি আমদিগের চিন অধিকার করিয়) থাকিবে) সুতরাং 
সাধক যুবক এই সমর এগুরুপাদপন্ম আশ্রয় করিয়া সংসার-যুছ্ধে 
ত্ররতী হইবেন (ক্রমশঃ) 


1৮ তমাল 


(পু £নমাছ 


প্রম্ম। মহাশয়: আপনাব। ভাঁঞ্ত-্ভাঞ্তি” কবিয়া নিজেরাও 
খুব মাতিয়াছেন আব অপরকেও মাতাঁইতে চেষ্টা কবিতেছেন দেখি- 
তেছি। কিন্তু বলুন দেখি, ভক্তি বস্কটি কি+ 

উত্তর । মহাশয। ভক্তি কি, বলিবাব্‌ গার্ব ৮" আপনার 
বুঝিবার স্বিধার জন্য, আমি আপনার এ প্রশ্নেব মধ্যেই তক্ভি 
দেখাইগ়া দিতেছি । দেখুন, শী শন এই দে ভক্তি জানিবার ইচ্ছা 
করিয়াছেন এ ইচ্ছাই আপনাঁব ভক্তি। কেননা! এ ইচ্ছার মূলে 
জ্ঞাতব্য বিষয় ঘদি উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে তাহা আস্বাদন ও 
গৈবন করিধার লোভ আপনার নিশ্থউ জাঁচে । থাহাব তত্ব-জিভনা, 


৮২. ভক্তি । 


সায় এরূপ লোত না থাকে , তাহাকে আমর তত্ব-জিড্াতর মধ্যে 
গণ্য করিতে পারিনা । তাহাকে কুতর্ক নিষ্ঠ পাষশুগণ্রে মধ্যে পরি- 
গণিত করিতে পার যায় । আপনি অবশ্য সে শ্রেণীর নহেন। আপ- 
নার “ভন্তি, কি? জানিবার ইচ্ছা শুধু কৌতুহল চারতার্থের জন্য নহে 
তাহ। আম বীকার ক্করিয়। লইতে পারি। আপনি সত্য করিয়া বলুন 
দেখি, যে ভাক্ত বদি সুজ্দর হয় তবে তাহা জানিবার পুর্ব্বেই তাহা 
আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য আপনার একটু লোভ হইতেছে কি 
না; আর সেই লোভ আছে বলিয়াই আপনি “ভাঁক্ত কি' ঞিজ্ঞাস। 
করিতেছেন কি না। 

প্রঃ। মহাশয় ! ইহ! সত্য কথা। উৎকৃষ্ণ ও শ্বন্দর বস্ত্র প্রতি 
সকলেরই লোভ হইয়। থাকে । ভক্তি উত্কৃন্ত ও সুন্দর হইলে যদিও 
তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও আন্বাদন করিবার ভাগ্য আমার নাই, 
কিন্তু অবশ্যই তহি। মহ মান্য করিব, এবং সহজেই তাহা মিষ্ট 
লগিবে। শুক্ষ ও রথ! তর্ক করিবার জন্য আমি আপনাকে প্রশ্ন 
করি নাই, যথার্থ বিষয় শুনিবার জন্যই জিজ্ভাসা করিয়াছি । 

উঃ! আমিও তাহাই বলিতেছি, এবং আপনার প্রশ্ন গুনিয়াই 
তাপনাকে ভক্তমধ্যে গণ্য করিয়াছি । দেখুন, বিষয়-ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত" 
চিত্ত জীবগণের মধ্যে প্রকৃত ভক্তি-জিজ্ঞ্ান্থ অতি অপ্প | যিনি ভক্তি 
জিজভাস। করেন তিনি নিজেই কেবল কৃতাথ হন না, অন্যান্য ভক্তি 
জিজ্ছান্ুগণের ও মহৎ হিতসাধন করিয়! থাকেন । ভক্তিসিদ্বান্তে ভক্ত 
মাত্রেরই কাজ আছে । যাহা হউক এক্ষণে আপনার কথায় আমাদের 
প্ররস্ত হওয়। যাউক। 
উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবার জন্য সাধকের রুচি অনুসারে কণন্ম, জ্ঞান 
ও ভক্তি, গরধাঁনতঃ এই ত্রিবিধ উপায় বা পথ আছে। তন্মধ্যে 
আবার কন্ম ও জ্ঞান যদি ভক্ভিশূন্য হয়, তবে তাহা কোন ফলপ্রদ 
হয় না। ভক্তি স্বতন্ত্র হইলেও কন্্মী ও জ্ঞানীর নিকট কর্ম্ম ও জানের 
দহুকারিনী হইয়! থাকে এবং কর্ম ও জ্ঞানের আকারেই প্রকাশ পায়। 


চিন্তা! নালা! ৮৩ 


কিন্তু শুদ্ধ তক্রির লক্ষণ হুইতেছে “ঈশ্বরোপাসনা”। ঈশ্বারোপাঁসনা 
কোন না! কোন আকারে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর লোকের? মধ্যেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। তক্তি কোন জাতি বা লোক বিশেষের 
নিজন্ব সম্পত্তি নহে, ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে; সাধকের 
যোগ্যতানুসারে সকল শ্রেণীর লোকের মধে/ই উদয় হইতে পারে। 
“ঈশ্বরোপাসনাই” হইল ভক্তি শব্ষের প্রধান অর্থ। ভগবাঁনে রুচি 
হইল তাহার প্র।ণ বা প্রধান ভাগ। শ্রুতি বলিয়াছেন _- 
“ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্তেনা- 
মুদ্ষিন্‌ মনঃ করপনমেতদেব নৈক্শ্্যম্‌ ॥৮ 

শ্রীকষ্-ভজনের নাম ভক্তি; ইহকাল পবকালের স্তখ-ভোগাদ্দিতে 
নিম্পৃহ হয়৷ মন বথন কৃষ্ণ-চিন্তায় ও কৃষ্ণানুরাঁগে সরল হয়, তখন 
তষ্ভি হন্দ্রির়পথে শ্রবণ কীর্তন।দি রূপে উদম্ন হইয়া থাকে । গুদ্ধ 
ভক্তি উদয় হইলে কেন ইন্ত্রির লালসা থাকে না। ইন্ড্রিয়গণ ভক্তি 

ংস্পর্শেই অতিশয় চরিভার্থতা লাভ করে। সম্পূর্ণরূপে ভোগ- 
বাসন! শৃনাতাই যঙ্গি মুক্তি হয়, তবে ভক্তের যুক্তিও অবশ্যন্তাবী। 
প্রকনে পরল ভাষায় বলিতে পার যায় যে, শ্রীকুষ্জে অবিচ্ছিন্ন মনৌ- 
গতির নামই তক্তি তাহ! যে ভাবে ও যে আকারেই প্রকাশ 
পাউক। ভক্তি উদয় হইলে মঝল কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে বা শ্রীকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে , কখনই মন শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিক্ন 
হয় না। যত দিন শষ মনের অবিচ্ছিন্ধ অনুকূল গতি উপস্থিভ 
ন1 হয়, তত দিন শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারা যায় না। গুদ্ধ তক্তির উদয় 


হইলে আর বিষয়-ভোগে ম্পৃহ। থাকে না; পরজ্ব প্রেমানন্দের উদ 
হইতে থাকে। 


প্রঃ। আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, জীকৃফ্ধে লোতই 
তক্তি | 


উঃ) শ্ত্রীকৃষ্ণে লোভ তক্তি বটে। কিন্তু ভক্তি বলিলে গুদ্ধ 
সেই লোভই বুঝায় ন।, সেই লোভাকজ্পক শ্রণ কীর্তন গু সেবনাদি 





৮৪ তক্তি | 


কাধ্যও ভর্চি-পদ-বাঁচ্য । ভক্তির ভুইটি লক্ষণ ধরিলে শ্রীরুষে 
লোভকে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও সেবনা্দি কার্ধয তটস্থ লক্ষণ বলিতে 
পারা বায়। সগসঙ্গ ও সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকষ্চে লোভ উপস্থিত হয় । 
লোভ উপস্থিত হইলে লোভের বস্ককে লাভ করিবার জন্য স্বভঃই 
শ্রীকৃ্-ভজনে প্ররৃতি জন্বো। য্থাকমে ভজন পরিপন্ধ হইয়। গ্রেম- 
ক্ষরধ্যের উদর ৩য় কে এই প্রেমারই প্রয়োজন | প্রেমাই 
ভক্তের প.ম পুরুষার্থ। অনন্ত সুখের খনি ভগবান আকুষণ প্রেমারই 
বশীভূত | হৃদয়ের [নঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়। ভগবানের পুজা 
কর। ভিনি অবশ্যই আয়ত্তে মধ্যে আমিবেন। ভিনি আয়ন্ছে 
আফসিলে ভাব [কদৃষ্ই আভাব থকে লা! 

এস্কলে ইহা বক্তব্য বে, যে বাক কথণ নিষ্কাম ভাব কাহাকে 
বলে জানে না এব নিষ্কাম ভাবে কার্ধা করিয়া কি প্রকার সুখের 
উদয় হয় তাহার ভস্ত্ব রাখে না, তাহার পক্ষে ভক্তিস্থ আম্বাদন 
বড়ই দুঃসাধ্য | কেননা ভক্তিভাব নিষকাম ভাবেরই অব্যবস্থিত গুর্ববী- 
বন্থা। হৃদয় উচ্চ ও সারগ্রাচ ল। হইলে প্রপ্ণত (নক্কাম ভাব উদয় 
হয় ন।। তুচ্ছ ও ক্ষরণক বিষয়স্ুখে যাহারা বিমুগ্ধ, জড় ও ক্ষণভহব 
বিষয়সহযোগে ইন্দ্রিয় চরিতার্থভাই যাহারা সুখের পরাঁকাষ্ঠা মনে 
করেন, ভীহাদের পক্ষে ভক্তি সুখ আস্বাদন নিশান্ত দরূুহ। 
ভন্ক আত্মশ্বখ চায় না । বাহার ভগবন্তক্ত .  ভাহংরা 
« সব্বভূতে ভগবান” দর্শন করিয়া পরসেবায় জীবন উতসগ 
করিয়া থাকেন, আত্রস্থখ তাষ্পয্য না রাখিয়া পরের সেবা 
করিয়। যাহ লাভ হয় তাহাই নিষ্কাদ ভক্তের প্রাপ্য । 
অত্যন্ত মহত্ব নাঁথাকিলে মহ বস্তুকে ধারণ করা যায় না। 
পরব্রশ্ধ, পরমার্থ বা প্রেম অতিশয় মহৎ বস্ত্র । তাহা লাভ 
করিতে হইলে মহৎ হদয়ের প্রয়োজন 1 হদয়কে গুদ্ধ আশপনার 
শ্রী, গুজ, বা ছুই চারিজন আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া 
ঈ্ঘর জীবে সম:দয়)” ভ্যান করিতে ছয়। হৃদয় এক -্রুকারে 


চিন্তামালা ৷ ৮৫ 


খুব. উচ্চ।ভিলাধী ও উন্নত ন! হইলে সর্নে্বাচ্চ সর্ববা শ্রয় বহদ্বস্ত কখন 
লাত করা যাঁয় না। “সর্ব ভূতে সন দয়া”র নামই বৈরাগ্য । প্রথ- 
মতঃ ভক্তিদেবী বৈরাগ্য!কারেই্ হদ্দয়মন্দিরে উদয় হইয়া থাকেন। 
বৈরাগ্য নীরস, অস্থখকর, বা অপকুন্চ সামগ্রী নহে! বৈরাগ্যবিহীন 
ও বৈরাগ্যযুক্ত হদয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে হৃদয় বৈরাগ্য 
উদ্নয়ের পুর্বে পুজ্ব কলত্র ও দুই চারিজন মার পরিজনের নধ্যে 
আবদ্ধ ছিল, বৈরাগ্য উদয়ে সেই আবদ্ধতা বা সীমাবদ্ধতা দুর 
হইল । নিখিল স্প্ভিনিচয়ের আধার স্বরূপ হৃদয় তখন মুক্ত হুইর। 
বিভৃত! গাবজ্ঞতা প্রাপ্ত হইল । দয়া, এন্ধা প্রভৃতি মধুর সন্থতিগু।ল 
উপাছি ও উপনগ্গবিজীন হইয়া সবল হইতে লাগিল ও আত্ন্ত স্খ- 
রূপা ভক্তি দেবার অঙ্গ পুপ্চ করিতে লাগিল। যে হৃদয় ছাট ছিল 
তাহ। বড় হইল, নাহ নিকুষ্ট ছিল তাহা উ€ষ্ম্ট হইল, বাহ! সভয় 
ছিল, ত্বাহান্নর্য় হইল । সেইজন্য বনিতেছি, বৈরাগ্য নীরস অস্ত্রথ- 
কর ও অপকৃণ্ সামগ্রী নহে । ভগবন্তক্তগণ পরমাদবে বৈরাগ্য অভ্যাস 
করিয়া ধাকেন । শ্রীঞ্জীভগবানের বৃপায় ধাহাব এইজপ বৈরাগ্য 
ল।ভ করিয়াছেন, তাহারাহ ধনা ও সমাজের শীমন্থানায়। আধুনিক 
প্িত ও বড় লোকের মধ্যে পরলোকগত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের হদরধকে আমরা, সম্পূর্ণরাপে না হউক, গর টববাগ্যযুক্ত 
বলিতে পারি; কেন না তাহার দয়ার সীমা ছিল ন'। ভাভার আল 
কোন গুণ না! ধারলেও শুদ্ধ এই গুণেই ভাহাকে আমর। একজন 
ভগবানেরই ভক্ত বলিয়! প্রথম করিতে পারি । প্ররুত কথা বলিতে 
কি, ভগবত প্রেম লাভ করিতে হইলে হদয় হত তাধিক স্েহযুক্ত হয় 
ততই ভাল । কেননা স্েহেরই গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে। 

প্রঃ | মহাশয়! দেখিতেছি, ভক্তি অতি উচ্চ 'জনিষ। ভক্তি উদ 
ও অভ্যন্তা হইলে তগবশ প্রেম ব' প্রমার্থ লাভ হইয়া খাকে। 
পরমার্থ লাভ হইলে আর কিছুরই অভ ব থাকে না, ইহা সকল 


সম্প্রদায়েরই সাধুগণের, মুখে শুন্গিতে, পাওয়া যায়। এখন বলুন 


৮৬ ভক্তি ! 


দেখি, মামি কেমন করিয়া বিশেষ রূপে ভক্তি লাভ করিতে 
পারিব। 
উঃ। ভক্তি পথের পথিক হুইতে হহলে সু ৮৫ নিকট দীক্ষ। 
ও সতসঙ্গ করিয়া শিক্ষ। লাভ করিতে হয়। যদি বিশেষ শুনিতে 
ইচ্ছা হয় তবে দীক্ষা ও শিক্ষাব কথ। আপনাকে বারাস্তরে বলিব। 
(ক্রমশঃ) 


০ 


মরুর | 


কার প্রেমে হেন রঙ্গে পাচিচেছ শিখি লে 
কি দেখিয়া হ'ল এত ভান উচিত ত 
গগনে জলদো 
তাহে কেন প্রেমোদয় £7 
চাতকেব প্রায় কু নহ তুমি শিখি রে! 
তবে কেন মেঘে হেরে আনন্দে নাচিছি রে? 


ঘন ঘন-সন্লিবেশে গগন ছাইল রে, 
নর, নারী,পণ্ত,পার্ধী আবাসে চলিল রে। 
কেবল তুমি রে পা্থি' 
বারিবাছে দেখি? দেখি' 
পুচ্ছের বিস্তার করি” প্রেমেতে নাচ্ছি রে। 
মরি কিবা গ্রীবাভঙ্গী কিব! পদক্ষেপ রে !! 


বারেক পুচ্ছের দিকে ফিরাইছ আখি বে, 
আবার বারেক প্রেমে জলদে হেবিছ কে; 
কেন হেন দেখ! দেখি 
বল মোনে বল শিখি! 
কি ভাব উদয় হয় হেরিয়া জলঙেরে, 
পচেছের সহিক্ধ সভার ক্ষি লক্ষ কাছে রে? 


নয়ুর। ৮৭ 
এইবার বুঝিয়াছি শিখি ! প্রাণে প্রাণে রে 
কেন ভোর এ আনন্দ কেরিয়। জলদে রেও- 
জলদব্রণ হরি 
নটবর বংশীবারী, 
পীতবাস,শিরে চূড়া, তাহে শিথিপাখা রে, 
গোকুল-আনন্দ, গোপীঞ্রন-মনোহর রে 1-- 


সেই ভাৰসন্্-ভাৰ জাগি”ছে হৃদয়ে রে, 
তাইত জলঙ্গে হেরি' নাচিতেছ তুমি রে; 
জাগিছে হপরে তৰ, 
প্রে্মন্ন ভব 
তোমার পাখাটি প্রেমে ধরেছেন শিষে রে, 
তাই পুচ্ছ বিক্তাদ্দিয় প্রেনেতে নাচিছ.বে। 


তোমার প্রেমের শিখি, বলিহাখ্রি যাই রে! 
হইয়াছ আত্মহারা হেরিয়! জলদে বে! 
ভামিছ প্রেম-তরঙ্গে, 
নাভি কত বঙ্গে 
তামার প্রেমেরণসন্ধু উৎলি পড়ি'ছছে রে! 
“৭ হোগছে তোরে, দেও আনন্দে মাতি'ছে ত্রে। 


পাখী তুমি, এতভাব তোমরে হৃদয়ে রে 
কি ছার মানব আমি কিবা দর্প করি রে! 
হেত্রিয়। জলদে তব 
উপজিল হেন ভাব)-- 
কতবার গগনেতে হেরেছি জলদে রে, 
বারেক এমন ভাব হয় নাই হ্ৃদে বে! 


হেবিয়ান্ি কহবার শিখি! তোর পান! বে, 
শিখি ।স্থ শালী হরি জাগেনি জয়ে রে! 
শুনিয়াছি তার নাম, 
গুসিরাছি গুণগান, 


৮৮ ভক্তি” 


শুনিরাছি ভক্তমুখে লীলার গ্সঙ্গ রে; 
মকেমষ এ জদর প্রেমবিম্তু নাহি রে! 


পল জলদে হেরি মাচিতেছ ভুমি শে! 
৮ বা: গা হেবিষাছি শিখিপাখা, মেতে তর, 
কদন্ব বিউপি-বর, 


তভগাণ দেহ তাঁর, 
তথাপি জাগেনি প্রাণে ভাবমর-ভাব.ক্রে | 
পাখী ভুমি, আমা হতে শ্রে্ঠ শতগুণে রে! 


আছ নতশিরে ভোর কাছে যাচি বরে 
না ভি দাও মেরে তোর তাবকণা! নে) 
আজ বড় সাধ মনে, 
নংচিব তোমার সনে 
গগনে জলদ পানে চাহিম! চাহিন। বে, 
হ|রাগপ আপনা জেলে তোক গাথা বে! 


এপপিশিপিগল  পপাপাপা্পসটপি পাপী ৩ আপাত তত 


1 


এ] 


ভগ বছু- 


রমোইহুম্‌ অপ্ল, কৌন্তের প্রভাস্মি শশিসুর্যয়োচ । 
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্ধঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ (গীতা । ) 
প্রীদন্তগবদ্গীনার প্রত্যেক শ্লোকটী এক একটী মন্ত্র। কি ভাবে 
কোন বিষয় মনন করিতে হয়, সেই ভাব ও বিষয় প্রত্যেক মন্ত্রে 
নিহিত থাকে । এই রহস্য মার্কগেয় চণ্তীর কীলকে স্পঙ্চ প্রকাশ 


আছে । 
বিশুদ্ধঙ্জানদেহায় ভরিবেঘী দিব্যচক্ষুষে | 


আোয়ঃপ্রাশ্তিনিমিভায় নমঃ সোযার্ধধারিণে ॥ 
সর্বমেতদূ বিজানীয়াৎ মন্ত্রানামপি কীলকম্‌ । 
সোহপি ক্ষেমমবাঞ্জোতি সততং জপ্য তৎ্পরঃ ॥ 


ভগবত । ৮১১ 


অদৃতান্নক শশধরধারী পুর্ণমজলময় শিবের জড় দেহ নাই, তাহা 
বিশুদ্ধছ্ভানময় | সহরজন্তমঃ তিনটা গুণ ধ্ষিয়ক যে বেদ তাহার দিব্য 
ব] অলৌকিক ভাবে দন সেই বিকপা্েই হইয়া থাকে । লোকে 
যে শ্রেয় ব বর ঞার্থণ1! করে তাহার নিমিভ একমাথখ সেই বরদ 
মঙ্গলময় ঈশান । কায়ম্নবাকের অধাশ্বর সেই শিবের প্রতি আত্মার 
আর্পণই নমন্নার। এই সমস্থ সকলম ন্ত্রর কালক শআর্থাৎ খিলস্বরূপ ৷ 
খিল খুলিয়! দিলে যেমন গ্রহের মধ্যে প্রবেশ হয় এবং গৃহের 
আভ্যন্যরিক অবস্তা দৃষ্টিপিথে আইসে, তেমনি এই ভাবটি আশ্রয় 
করিয়া প্রতঙ্যক মন্ত্র পাঠ এবং ভাভার গু অর্থ দর্শন করিবার চেষ্টা 
করিলেহ হাভাব অনুভূতি আইনে, নচেৎ নভে । ধিনি এই ভাব্‌টি ততৎ- 
পর হইয়া! সতত জগ কবেন, তিনি পরম মঙ্গল লাভ করেন । চণ্চীর 
এক একটা কোক এক একটা মন; এবং ভাঠ।তে সাতশত শ্লোক 
আছে বলিব/উন'বঅপননান সাঞ্চশতী। গাতায় ও ততসন্বন্ধে কোন 
প্রভেদ ন।ই । এখন মন্ত্ররহস্য ভেদ করিবার উপায় কি, তাহা খধি 
বাকো পাওয়। গেল । এক্ষণে গাতা হইতে অন্য কোন আলোক 
পাওয়া যাইতে পারে কি না দেখা ধাউক। 

উদ্ধত গ্লোকটী ভগবদগীতার ৭ম অধ্যারের ৮ম শ্লোক। গীতার 
এক একটা অপ্যাঁয়ের এক একটী বিশেষ লক্ষ্য আছে, এবং প্রত্যেক 
শ্লোক উক্ত মুল লক্ষোব উপব দুষ্টি রাখিযা রচ্তি। ৭ম অধ্যাবের 
লক্ষ, ন্ধান-নিজ্ঞঞ।ন যোগ । বস্তুর স্বরূপ নিণয় এবং তাগ্গাব আরমান 
পবালোচনা কব নিজ্ঞান শান্সের উদ্দেশা । বিষয় অনুসারে বিজ্ঞানে 
বিভেদ হয়, ঘথা নীতি-বিজ্ঞান, এ।কৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি । উক্তওম 
অধ্যায়ে জ্ঞান কিবপে উত্পন্ন হয়, তাহার স্বরূপ কি এই সমস্ত বিষব 
যে পধ্যালোচনা হইয়াছে, তাভা জ্ঞান-বিজ্ঞান শকের ছারা প্রতিপন্ন 
হইতেছে । এই চ্ভঞান-বিচ্ত।ন দ্বারা জাবেন ও ঈশ্বরের মধ্যে যে 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ । উদ্ধত শ্লোকটা দ্বার! 
যদি পর্বেবাক্ত লক্ষ্য-সিদ্ধি ও ভাবার্থ আইসে, তাহা হইলে উহার 


৯ ভাক্ভ। 


প্রক্তুত অর্ধোগপপ্ি হইল বৃনিতে হইবে, নচেহ উহার বাকার্থবোধে 
(জ্ঞান জল চাতা শদঙ্ান মাত । সে জ্ঞানে জীবের কোন 
ফল ভয় না! তম পারগান্িত ন! ভইলে যেষন দেহের কোন 
উপকান ভয় না, দোহর গা [তত হইয়া যায়, আব পরি- 
পাচিত হহৃজেউ দেহের অংশভূত হইয়া পট ও সোন্দধাব্দ্ধল করে ; 
তঞীপ ক্দীনের সনিনেম পবালোচন! কবিয়া আমাদের দেভ 
ও আনব কি সন্ধক্ষ তাহা স্পন্ট বুঝিতে পাবিলে, ও তাহার প্রতি 
সম্পশ বিশ্বান জন্ম উল, ভাহ। আম,দেব আত্মাক্জানেব পি ও উন্নতি 
সাধন কান তালা না হইল আনেক মময়ে দেভিক মলের ন্যায় 
আাত্বাঙ্গানের নিন্র জন্মাইয়া থাকে। 

ভশবান শ্ীকুষণ অনন্ত বঙ্গাণ্ডের মধ ফোবজগনছেব একটী অতি 
কষুত্র এহেব একাংশে কুকক্ষের মনো চতদ্দশপাদমাত্র নরদেহে 
বিরাজমান । শশা ও ধা ভীহাভহতে লক্ষ লক্ষ ঘেজন অন্তরে 
অবস্থিত । আসান সমুত্র অনেক দার । এই অবস্থায় ভিনি বলিয়াছেন 
“আমি শশী ও গুর্্য উভয়েবই প্রভা, সলিলের বস, আকাশস্ক শক, 
জন মাত্র পোৌকষ ও প্রণবরূপ মন্ত্র” | পর্বব সমস্থ অবস্থার প্রতি 
রকি করিলে ভাহাব সভিত আুর্যোর জ্যোতি প্রঠতির দৈশিক পার্থক্যই 
দৃষ্ট হয়, কোন প্রকার যোগ দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি যে বলিলেন, 
“তামি শশিসুষ্যের আনা” ইন্তাদি, ভাহার অর্থ কি % দেহাবচ্ছিন্ন 
সামান্য মানবরপধারী হইয়াও কি তাহার সুর্য)াদির আভ', সলিলের 
সলিলত্ব ওভূতির সহিত কোন যোগ আছে, এবং তাহার সভ্ভাতে 
কি উহাদের সভা 2 এইনূপ তক মনে উদয় হইলে সর্বত্র ভাহার 
সত্তা, ইহ! আমাদের শ্হির নিশ্যয় করা উচিত। কারণ তাহার 
বাক্যই বেদ ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । কণাটী গুরুবাকা।ন্ুসারে স্থির 
সত্য বটে, কিন্ত তাহ! সম)ক্‌ হদয়ন্গম করার পক্ষে আমাদের 
স্থল দেহই এই ক্তানের প্রধান প্রতিবন্ধক | তঙ্ন্য ভগবান নিজেই 
পরে বলিয়াছেন-- 


৫ 


ভগবহু-তর্ | 


চি 
৫ 
৯ 


অবজান্ন্ত মাং মৃঢ়া মানুষাং তনুমাশ্রিতন্‌। 
পরং ভাবমজানান্তে মম ভূতমহেশরম্‌ ॥ 


মানব দেহ আশ্রয় করায় মু ব্যক্তিগণ, আমাকে জবভ্তা করে 
অর্থাৎ একৃত তত্ব জানিতে সক্ষম হয় না। তাহারা ভূতাদি ক্্টি- 
কর্তৃত্ব, আমার যে সর্ব শ্রেষ্ট ভাব তাহা না বুঝিয়া এইরূপ ভরে 
পতিত হয়। 

একটী বিষয় সত্য বলির! খারণ' থাকিলে ও ভাভ' কিরূপে হয়, 
এইটা আমাদের মতন করিয়! বিবার জন্য যদি কৌন শনুকুল 
যুক্তি পাওয়া যায়, তবে এ সভ্যটী জাঙাদের মনে আরও বদ্ধমূল 
হইয়া]! ষায়। বক্র পথটী সোজ। বা সকল পপ্‌ অপেক্ষা! দীর্ঘতর তাত 
আবাল ব্ৃুক্সকলেই জ্ঞানেন, তত্রচভাহাবআনতকুলষুক্তি জামিভিতে 
দেওয়। হইয়ছে দেখা নায়। তদ্রপ এই বিষয়ের কোন অনুঞুল 
যুক্তি আছে কি না তাহাই দেখা যাউক। 

আমাদের দেহ অন্য সমস্থ দ্রব্য ওইঠে একস অবচ্ছিন্ন পৃথক 
পিগু বটে, কিন্তু তাহার পাথক্য কত দুর ? জলাশরের জলের কোন 
অংশ শৈত্য প্রমুক্ত যমিয়া গিয়া তুষার-খঞ্চব্ৎ বখন ভাসিতে পাকে, 
তখন তাহ! জল হইতে একটী অবচ্ছিনন পিগু বলিয়া দৃষ্ট হয। কিন্তু 
তাহার জলই যেউত্পন্ভির কাবণ, এবং তাভা শৈতভোর অভাবে 
পুনব্বার যে জলে গিলিত হই অভিন্ন ভা 41কিপে তাহার আর 
কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেহটীও তপ্রপ । এই অনন্ত বিশ্ব 
সাগরে ক্ষিতি, জপ, তেজ? মর, ও বোন, এই পদ মা 2০ র অংশ 
মাত্র একত্র ঘনীভূত হয়া এএ দহ সান ভব এউবপে গঠন তত্ব 
বলিয়! এই শরীরের এ্গটী নাম শসঘাতি? গাভার উল্লেখ আছে। 
আবার তুষার খণ্ড যেমন একবারেই বৃহ আপার পার করেনা, 
প্রথমতঃ অপ্প একটু জল যগিয়া ক্ষু্র একনী খণ্ড হয়, ও পরে 
তাহার পাশ্ববন্তী জলচয় ত্রমশ) যমিয়া মিয়া উহার আয়তন হি 


১১ ভক্তি | 


করিতৈ থাকে ; তদ্রপ আমাদের এই দেহ ও প্রাারন্তে একটা ক্ষুদ্র 
বিন্দুমাত্র থাকিয়া ক্রমে ঘনীভূত হইয়া এই বিশ্বার্ণবের মহাভূত 
সকলকে সর্বত্র আহরণ করিয়া সংবদ্ধিত ও রক্ষিত হইতেছে 
দেহের প্রয়োজনীয় সাম্রী দ্বারা এ ভূতচয় আহত হয় বলিয়া, 
আামাদের খাদ্যের নাম আহার | দেহ স্বতন্ত্র হইলেও যদি 
আহারের উপর আমাদেব দেহের ও জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর 
করে, তাহা হইলে এ আহারকেই আমাদের সন্ভার নিধান 
বল! যাইতে পারে। আবার বাধু যে আমাদের প্রাণ তাহার 
ত আর কথাই নাই। সেই প্রাণ ত কাহারও দেহেব মধ্যে প্রচুব 
ভাবে নাই ; অতি অল্প কাঁল মাত্র নিশ্বাস দ্বারা বাহিরের বাধু দেহের 
মধো প্রবেশ না করিলেই, আমাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল বলিয়া 
থাকি । কিন্ত্রু ততকালে তাহা বাহির হয় নাই, বাহ্য বাযুব গতায়াত 
রোধ ও তাহার সঙ্িত দেহের আভ্যন্তরিক যস্থের যোগ নাশেই 
আমরা যাহাকে “আমাদের প্রাণ” বলিয়া এত আদরের জিনিষ মনে 
করি ১ তাহা নষ্ট হইয়া বায়। আমাদের দ্রেহ-পবিমিত গরাণ-বায়ু 
অর্থাৎ এক নিশ্বাসে যে বাধু দেহমধ্যে প্রঃবশ করিতে পারে, তাহা 
আমাদের প্রাণ ধরিলে আমরা ক্ষণন্তাধা মাত্র হইতাম। অনস্ত 
আকাশে আমাদের চত্রপ্দিকে সর্ববন্ধ বায়ু বেক্টন করিরা গাকে বলিয়া 
আমরা সর্বত্র সঞ্চরণ করিয়া শ্রপাঘ কাল জীবন ধ?ণ করি। 
কিন্তু কি আশ্চর্যের ন্যয় ' আমাদের এাণ যে দরেভের বাহেরে ও 
রহিয়াছে, আমরা যে প্রাণ সাগরে ডুনিয়! আছি, ভাহা আমরা এক. 
বারও ভাবি না। 

পৃথিবীর চত্ুদ্দিকস্থ বায় ধরাতলের নিকটে ঘনীভূত হইয়া আছে। 
এ বায়র স্তর ,যত উদ্ধে উঠা যায় , ততই সুক্দম ও তরল দেখা যায় । 
সেই নিয়মানুসারে উহ! সক্ষম হইতে স্ুক্মতর ভাবে অনন্ত আকাশে 
ব্যাপিয়া আছে, এইরূপ অন্মমান অনায়াসে করা যাইতে পাঞ্ধে। 
আমাদের শিশ্বাস-কাধা দারা দেহাভান্তরস্ত বু কতক পরিমাণে 


ভগবঙ- ও হ। ৯১৪ 
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নিঃসারিত হইলে উপরস্থিত বাযুব ভারে দিন্নশ্ট বায় অল্পাধাসে 
দেহমধ্যে প্রবেশ করে। আনাদে। দেহমধো প্রাণ সঞ্চালনেৰ থে 
ন্ত্রগুলি আছে এবং যাহাব বাাশাবে দেহ ও জীপন রক্ষা হয, 
তাহাকে প্রাণময় কোন বলে হা ইতিগুর্বে তৃষ্চ হইল, তাহাতে 
এ প্রাণময় কোষ যে বিশ্বকোষেন একাংশ এবং তাহার সহিত সম্পুণ 
রূপে যন্ত্রিত, তানাব আর কোনও স[ন্দহ নাই । সাধারণতঃ জীবের 
এঁ প্রাণ সাগর আযক্কাধীন নভে । কিন্তু যিনি এইশনন্ত প্রাণ সাগর 
স্াটি করিয়া তাহাকে নিরমাবদদ। করয়াছেন ও সব্দদা তাহার 
রক্ষণ কাদ্যে নিযুল্ত আছেন, তিনিই এ প্রাণ সাগবেধ কন্তা 
ও প্রামঘ় ঈপ্ঘব। চিনি আপন নিয়মানুলারে দেহিজপে একদেশে 
আবির্ভৃহ হইলেও ভাহাব অনন্ত ত্রহ্মাঞ্ডের উপর কর্তনের নাশ 
হয় না। তত্কলে হ্িনি দেহী হইযাঁও পুর্ণব্রক্ম। একুফের 
“রবনীরদ শ্যাম” বপ 2ঃবল মাত্র তাহার কূপের পরিচয় 
নহে, উহাতে আর একটী সুন্দর ধৈভ্ভ্ঞানিক ভান নিহিত আছে। 
বাযুমপোে বাপ্প স্্নাকাবে যখন থাকে তখন তাহাকে কেহ 
দেখিতে পায় ন,. 57 স্কাভ। সকল ই,ল্দরয়েব অগোচর। কিন্তু 
যখন উহাৰ কব ওল এমিযা গ্বা শ্যাল মেঘ।কারে পরিণত হয়, 
তখন উহ। দৃষ্টি পথে উপ্য হয় আ্কুষ্ণেব দেহধাবণ স্ুন্মম কারণ- 
রূপ বা্পের জলধর ঞরপে আপডুতিব ভ্যায়। অবহাব কগাটীতে 
এই ভাবটা নি)হত আছে। ত্শ্পইউকে অবতরণিকা এবং নটের 
অবতরণ বলে। প্ুণরন্ষেৰ ত্রজ্জাঞই স্ন্ধপ। সেই কূপ গে'পন 
করিয়া যখন শন্য কোন ভালে অবতীণ হয়েন, তাহাই তাহার 
অবতার । অবতারেব কপ মাত্রটীই তাঁহার স্বরূপ জানিতে দেয় ন 
বলিয়া তাঙাকে হিন্দু শাস্ত্রে মাযা বলে এনং ইংরাজি ভাষায় তাহার 
নাম (মাক) অলীক সাজ । 
(ক্রমশঃ) 


ভবীবনের উদ্দেশা আমার 
জানিছ কি করুণানিদান ? 

অবশ্য সে সব গুলি হৃদ্দিপন্মসহ তুলি, 
সুচার চরণতলে করেছি প্রদান! 


কোমল কটাক্ষপাত করি, 
বারেক দেখহ নাথ তুমি, 

মরমের প্রান্তাদেশে স্থদীন কাঙ্গাল বেশে 
যে নব উদ্দেশ্যগুলি রহিয়াছি ঘুশি? ! 


জীবনের পূর্ববাহ্নে আমার 
জাগিয়া আছিল এর] সবে; 

কিন্তু, পরে মন্খ্র্দেশে মজিয়াছে নিদ্রাবশে 
জীবন-মধ্যাহ্থ মোর আরম্তিল য:৭। 


জাগাইতে কতইঃযতন 
করিয়াছিলাম_ দয়াময়! 

সে যত্ব হয়েছে ব্যর্থ, হইয়াছ্ি অমমর্থ, 
তাইত লয়েছে দীন তোমার আশ্রয়। 


এ জগতে দয়! মায়! নাই-- 
সকলে কঠিন অতিশয়! __ 

পাথিব সাহাধ্যআশে নিরখিলে আশে পাশে, 
সবাই ফিরায় মুখ হইয়া নির্দিয়! 


দীন বেশে কাতর বদনে 
ঘি যাই কাহারো সদন-_ 


'অঙফনি সে ক্রোধভরে যেতে বলে স্থানাস্তরে। 


নার হয় অভাগার বিফল রোদন! 


উদ্দেশ্য ৷ ৯৫ 


দীনবন্ধু! অনাথ শরণ, 
তাই আজি তোমার সকাশে 
আমগিয়াছে দন হীন, ও পদ্দে করিতে লীন 
স্ষুণ্ত উদ্দেশ্চয় আশার আশ্বাসে । 


আমার সাধের ধন গুলি 
বু দিন নিদ্রায় মগন, 
কপাকরি নিরখিয়া দেহ প্রভু জাগাইয়! 
জাগিয়৷ কর্তব্য কাজ করিবে সাধন। 


অথবা! জাগিয়া কাজ নাই-- 
স্গখে আছে নিদ্রার কৃপায়; 

জাগিলে নিরাশ আসি, বরষি” অনলরাশি 
পাচ্ছে,দগ্ধ করি নাথ!" দেয়' সে সবায় ! 


তবে মোর শেষ নিবেদন, 
টিভো। তব পদ্দ-শতদলে-- 

অবখনীতে বত দিন বহিবে এ দীন হীন 
সত্যেরে ত্যজিয়৷ যেন কভু নাহি চলে! 


জগতের সাধি" ক্ষুদ্র হিত 
বেন এ জীবন আোতস্থিনী 

বই ঘাম ধীরে ধীরে, মিলিতে অনস্ত নীনে 
কুল কুল কুল নাদে মৃদুল গামিনী। 


প্রদধোষ তিমির আমি যবে 
অহন করিবে আচ্ছাদ্বম , 

গাহি তবে তারন্বরে “মুকুন্দ মুরাঁরে হয়ে” 
হই ষেন অনস্ত নিদ্রায় নিমগন। 


১০ 


(গান) 
শুট হল্লার--একভালা। 
হরি কি গুণ আছে তব লামে । 
নিলে এ নাম প্রাণে পড়ে টান! 
(তোমার) নাম নিতে নিতে: বামনা হয় চিতে 
দেখতে তোমায় ন্যুনে | 
এ নামের গুণ একি চমশ্কার 
নাম নিলে হয় হেমের সর্গর, 
(তখন) ভাবি এ সংসার স্কলি অসার, 
নামে মোহ-ঘুম ভাঙে ॥ 
কোন্‌ দ্রব্য দিয়ে গঠেচ এ নাম! 
নাম [নলে স্ব হয় তুচ্ছ জ্ঞান; 
ব্রন্মার ত্রহ্ষত্ব নিতে চায় লাণিত, 
অপদার্থ সব মনে হয় ;- 
এ (হরি) নাম কেবল সত্য সত্য সত্য, 
এ (হরি) নাম কেবল পরম পদার্থ, 
এ পদার্থ বিনে সকলি অনিত্যা, 
মাহাম্ব্য তার কে জানে? 


নামে কেন হয় মনের বিকার ? 
নামে কেন হয় আনন্দ আপার ? 
হয় অনুমান, করুণা-নিদান ! 
নামের সঙ্গে মিশে রয়েছে; 
মনে হয় জীবে তরা'বার তরে 
সাম-রভভ্জ ফেলে রেখেছ সংসারে, 
সেই রজ্ভু যে জন ধ'রেছে সজোরে 
সেই তরে জীবনে ॥ 
(সেই) রজ্ভু হৃদে মন বাধরে বাধরে, 
ছিড়বেনা সে শত জন্ম জন্মান্রে, 


সে এগনি শক্ত রশী গ্াঙ্গয় আবিনাশী-- 
ভয় রবেনা পতনে ॥ 


পপি আপ ৯৭ থা পা পাপ 


আক্রীরাধারমণে। জয়তি। 


ভক্তি। 


ভক্তির্ভগবতঃ সেব! ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যা?ি পরং পদং ॥ 


সংসাঁব মকতে 
শাস্তির বারিতে 
নিধিক্ত করিতে 
মানব-প্রাণ-৮ 
কে তুমি রূপসি ! 
জ্যোতি পরকাশি 
অমি বয়বি' 
গাহি'ছ গান? 


শ্বরগের বীণা 
তুমি কি নবীনা ?-- 
ভবেতে গুনিনা 

এরূপ তান,__- 
শ্তাষের বাশরী 
কিন্ব৷ মৃত্তি ধরি' 
মর্ডে হৃধা-বাঁরি 

করিছ দান? 


যে হও সে হও, 
পৃথিবীর নও! 
তুমি মোরে কঙ, 


কোথায় থাকি, 


ভক্তি । 


সাধিলে এ তান, 
শিখিলে এ গান, 
মোহিতে পরাণ 

পীয়ু মাখি? 


সুষম! হঠাম। 
নয়নানিরামা 
অনন্ত নীলিম! 

ভরিয়া তানে 
কারে ডাক ধনি। 
কল-নিনাদিনি ! 
দিবস ব্রজনী 

অধীর প্রাণে? 


মন, প্রাণ, হিয়ে 
চরণে সঁপিয়ে 
ধাহারে হৃদয়ে 
পুজিতে, ধনি! 
গেছে কি চলিয়। 
তোমাকে ত্যজিয়া 
হায়! সে “কালিয়া” 
নয়নমণি ? 


৪৮ 


ভক্তি | 


বিরহ অনল 
হইয়া প্রবল 
করি'ছে বিকল 
তোমার হিয়া, 
তাই কি কাতরে 
ডাকিছ স্থস্বরে 
পরাণথধুরে 
পরাণ দিয়? 


জানিনা কেখনে 
তোম। হেন ধনে 
বিরহ দহনে 
দহিল “কালা”; 
ভাব্লিন! মনে 
ক্ষণ অদর্শনে 
ও কোমল প্রাণে 
হবে কি জালা? 


হামের বিরহ 
কেমন অসহ, 
ভুঞ্জি অহরহ: 
বুঝেছ এবে। 
বল দেখি, ধনি! 
ইহাসম ফণী 
াছে কিনা, শুনি, 
বিশাল ভবে। 


ডাক-ডাঁক-ডাঁক 
ক্যাম” ঝলে ডাক! 
পরাণ জুড়াক 

মধুর নামে ! 


বলিলে ও নাম 
হবে পুর্ণকাম, 
পা'বে গুণধান 
হারাণ হ্যামে। 


ওগে! প্রিয়ন্বদ। ! 
দিয়া “নাম”স্ুধা 
নাশ ভবক্ষুধ। 
মরি'ছি জলে; 
কিবা এ নাম, 
নাহি মোর জ্ঞান, 
কি হ'বে বিধান 
আমার ভালে? 


হলাহল দির। 
হৃদি আবরিয়! 
বলেতে পশিঘ! 
প্রাণের ঘরে, 
আমারি এ “মন” 
সদ সর্বক্ষণ 
আমারি নিধন 
বাসন! করে। 


ত্যঞ্জি স্বাধীনত। 

পর পদানতা 

গোঁলামের জুতা 
হয়েছি আমি; 

রিপুর শাসনে 

পাপের তাড়নে 

কাপছে সঘনে 
হায়-ভূমি। 


কর্্মযোগ | ৯৯ 
হইয়াছে অস্ত প্রচণ্ড প্রতাপে 
স্থশীল সুশাস্ত ঘোর পাপ-তাপে 
শত পুণ্যবস্ত কুরীতি কলাপে 

গুণের মোর, তাড়ারে দূরে 
কিছু নাহি আর বস, বরাননে ! 
বলিতে “আমার” হৃদয়-আপসনে, 
হেৰি চাব্রিধার ডাক “শ্যামগ্ধনে 
হুঃখেতে ঘোর । মধুর সুরে। 
শুনিয়াছি, ভক্তি! অমৃতের পারা 
আছে তব শক্তি তব স্বর্ধারা 
জীবে দিতে মুক্তি, করি” মাতোয়ার! 
তাইগো-আশে পরাণ ন্‌ 
ঘুণ*তে বেদনা বহুক স্থখারে 
মিটা'তে বাসন! লহরে লহবরে 
এসেছি দেখন। হৃদয় কন্দরে 
তোমার পাশে। | সরব ক্ষণ। 


শুনিয়া সুগীতি যবে সে শ্পতি 


আসিবে গো সতি ! তোমার ঠাই, 

হ,য়োনা বিরূপ দেখাতে সে ব্ূপ, 

যাহার স্বরূপ জগতে নাই। 
কন্মযোগ। 


(পূর্ব প্রকাশিত্ের পর) 


গুর্বেব এই জগত সংসার শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্রে বলিয়া বণিস্ত 
হইয়াছে এবং ইহাঁও উক্ত হইয়াছে ষে তাহার লীলাভূত অনেক 
রহস্য আছে । এইক্ষণে কর্ম্ম-বিষয়ক তাহার একটী লীলার রহস্যো- 
দ্ঘ/টনের সহিত যৌবন গ্রারস্তে আমাদের ধর্্যুদ্ধ'বিষয় পর্য্যা- 


৯০০ ভক্তি । 


লোচনা কর! যাউক। কর্্ঘ ও অকর্ম্ম লইয়াই আমাদের যুদ্ধ, অর্থাৎ 
অকন্দ্ন হইতে চিত্তরত্তির নিবত্তির প্রয়াস-করণকেই ধর্ম্ম যুদ্ধ কহে। 
আমর! মানবশ্কূপে সর্ববদ1 অবিদ্যার বশীভূত । আরও শাস্ত্রে আছে, 
“পাঁপেন পাপং পুণ্যেন পুণ্যং উভীভ্যামেব মনুষ্যদেহঃ» 
হৃতরাঁং আমর! যে পাপে লিগ হই, তাহার কারণ-নির্দেশ শাস্্রই 
করিয়াছেন । কিন্তু মানব জীবনের যে একী মহৎ উদ্দেশ্য আছে, 
তাহার সঙ্ধন্ধেআর কোনও সন্দেহ নাই । আমর! যে চিরকালই এই 
পাপরূপ শিশাচের অধীনে থাকিয়া অনন্ত কাল জালা যন্ত্রণা ভোগ 
করিব তাহা কাহারও আকাঙ্ক্ষা! এবং আমাদের স্থস্টিকর্তা বিধাতারও 
অভিপ্রেত নহে । অতএব আমরা সর্বদা অবিদ্যাকে পরাভব করিতে 
যত্ববান হইব, ইহা সেই আদি পুরুষ দয়াময়ের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়, 
আর সেই নিমিত্তই তিনি আমাদের টিত্ত স্থুখাভিমুখে করিয়াছেন । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা কন্মক্ষেত্র-দ্বারে উপনীত হুইয়! 
ংসাঁর নট্য-শালায় নানারূপ অভিনয় দর্শন করি একং নিজেরাও 
অভিনয় করিতে অগ্রসর হই, তখনই সকলের কিংকর্তব্যবিমুট চিত্ত 
বিকার-ভাবান্বিত হয় ,-_এই যে পিশাচগণের ভয়ঙ্কর তাগুব নৃত্য; 
অটুমট হাসে দিগৃদ্দিগন্ত প্রতিধবনিত করিয়া তাহারা সংসার ভীষণ 
হইতে ভীষণতর করিতেছে, এই যে ভীমাকৃতি উলঙ্জিনী ডাকিনী- 
গণ প্রচণ্ড পদক্ষেপণে ধুলিপটল উদ্ভীয়মান করত চতুর্দিক 
অন্ধকার সমাচ্ছন্ন করিতেছে! % %& % কোগায় হৃদয়-তন্ত্রী 
স্পর্শ-কারি বীণা-ঝঙ্কার-সমন্বিত স্বললিত সংঙ্গীতধ্বনি ! কোথায় 
জ্যোৎস্প-বিধৌত, সুমধুর সৌরভ-পুরিত শাস্তিকাননের মন-প্রাণ- 
প্লিগ্ধকারি যৃদুমন্দ পবনহিলোল ! % *%* % 
ঘখন শক্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়। আমরা একান্ত প্রপীড়িত 
হই, সংসারের নানারূপ আবর্তে বিঘুণিত হইয়া আমাদের সম্পূর্ণ 
চিত্ত বিভ্ম উপস্থিত হয়, তখন লীলাময়ের লীলায় আমাদের শ্রদ্ধা 
চঞ্চল হওয়া অবশ্য বিচিত্র নহে। তখন মনে হয়, ভগবন্‌ ! তোমার 


কন্মযোগ। ১০১ 


একি লীলা ! আমাদের এই হিং জন্ত্র-পরিপূর্ণ বিপদ-সন্কুল 
সার অরণো পাঠাইয়া তোমার এ লীল! করিবার তাৎপর্য কে? 
এই যে অসহনীয় সংসার যন্ত্রণা, এই যে মন্মভেদী আর্তনাদ,-_-এই 
সকল কি তোমার লীল! খেলার অঙ্গ ? আমরাত সুখ চাই, কিন্ত 
স্বখের পথে এত কণ্টক কেন ? আমাদিগের অভীষ্ট অনায়াস-লভ্য 
হইলে তোমার লীলার কি বিদ্ব ঘটিত? এই সংসার রণ-ক্ষেত্রে 
অনেকেই দেখিতেছি আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিতে দণ্ডায়মান । 
আবার শত্রদূল অবলোকন করিলে আমরা আরও হতাশ হই। 
ইন্ড্রিয়গণ আজ নিজজন হইয়া আমাদের শক্রতা সধিনে তশ্পর । 
কেমন করিয়া নিজজনের বিরুদ্ধে সমরে প্ররত্ব হইব ! যাহাদের 
সৃখে সখী, যাহাদের দুঃখে ছুঃখী, কেমন করিয়া তাহাদের উপর 
অস্্ নিক্ষেপ করি । যেমন কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে মহাবীর অঙ্ভুন রণ 
স্থলে শক্রপক্ষ অবলোকন করিয়া! পরম স্ৃহৃদ সারথি শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট যুদ্ধ হইতে নিবতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদ্রপ এই সংসার 
যুদ্ধে সকল বীরই এই জীবন-ব্যাপী ভীষণ সমর-কথা স্মরণ করিয়া 
তাহা হইতে বিরত থকিতে চায় । বস্তুতই ইন্দ্রিয়গণ আমাদের 
নিজজন, বস্তুতই কুরুপক্ষ পাগুবগণের মিত্র; কিন্তু সময়ে মিত্রও শব্রু 
হয়, পরস্পরের ব্যবহার দোষেই হউক আর বন্ধতা'সম্পর্ক বঞ্ধিত 
করিতেই হউক 1 কেন পার্থ শত্ুদল নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিতে 
পরাজুখ হইতেছিলেন। তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে 
হুর্যযোধনাদি তাহার শত্রু । তাহা নহে, কিন্তু অভ্জুনঃ আত্মীয়গণের 
সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইতেছিলেন। তিনি* 
ভাবিতেছিলেন, দয়াময়! এই রাজ্য লাভার্থ আবার আত্মীয়গণের 
সহিত যুদ্ধ কেন ! তোমার নিকট প্রার্থন! করি এই ভীষণ রণ প্রত্যা- 
খ্যান কর। কিন্তু দয়াময় ছাড়িলেন ন1, যুদ্ধ অনিবাধ্য হইল । 
শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় যেমন পাগুবগণের শক্র-সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল, 
সেইরূপ ভাহারই ইচ্ছানুক্রমে যে এই সকল শক্র আজ আমাদিগের 
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সম্মুখীন তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। প্রয়োজন ! পাঠকবর্গ। শ্রীভগবাঁনের 
ইচ্ছাই বিজ্ঞ।ন, স্থতরাং ডাহার প্রত্যেক ইচ্ছ।র মূলে ঘে বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি নিহিত আছে, তৎসন্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই। উপস্থিত 
তাহার এই ইচ্ছ। সম্বন্ধে কারণ নির্দেশ করিতে যাইলে তাহা আমরা 
সম্পুণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। বহির্জগতে যেমন আমর! 
কোন কাধ্য ছুই বিরুদ্ধ শক্তির কোন একটীর প্রাধান্য বশতঃ তৎ 
কর্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখি, অন্তর্জগতেও সেইরূপ একটা ক্রিয়ার 
সাধন বিপরীত দ্বিবিধা শক্তির কোনও একটীর প্রাধান্য সাপেক্ষ । 
মধ্যাকর্ষণী শক্তি যদি মধ্যপ্রসারিণী শক্তিকে পরাভব করিতে 
না পারিত, তাহা হইলে যেমন পৃথিবীস্থিত দ্রব্যাদি শুন্য পথে তাড়িত 
হওত ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে অনন্ত পথ ভ্রমণ করিয়াও কোণায় বিশ্রাম 
ইত না, ততপ নিরন্তিপক্ষীযু অব্ডঃকরণ বৃত্তি প্ররত্তিপক্ষীয় ইন্দ্রিয় 
আদি শক্তিকে জয় না করিতে পারিলে তাহাদিগের বশবস্তী হুইয়া 
এই সংসাঁরশুন্যে অনন্ত কাল ঘৃণিত হইয়াও নিবৃত্ত হইতে পারে না। 
কেননা, প্রবর্ভির চরিতার্থতায় তাহার নিবত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় । শাস্ত্র বলিয়াছেন,__ 

ন জাতু কাম কাঁমানাং উপভোগেন শাম্যতি । 

হবিষা কৃষ্ণবর্তেব ভূয় এবাভিব দ্ধতে ॥ 
মনোবিজ্ঞানের একটী সিদ্ধান্ত এই যে, কোন ছুই বিপরীত রত্তির 
একটীর অভাবে অপরটীর চিত্তে ধারণা কর! যাইতে পারে না। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপে সখ ছুঃখ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে আগরা বুঝিতে 
পারিব যে, এই সংসারে ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর অভাব 
হইলে অপরটীর বিষয় ধারণা উপস্থিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত 
হইত, অথব। আমর] তাহার ধারণাই করিতে পারিতাগ নাঁ। সেই 
নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে গীতাঁয় যোগের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, 

বুদ্ধিযুক্তে৷ জহাতীহ উভে স্থকৃতছুক্কতে । 

তম্মাৎ যোগায় যুজ্যস্য ফোগঃ কর্ম জ্কৌশলম্‌ ॥ 


কল্মযোগ। ১০৩ 


আর “সমত্ব” অর্ধীৎ ছন্দভাব-শুন্যতাকেই তিনি যোগ বলিয়! 
পুর্ব্বের শ্লোকে নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, স্থুখ দুঃখ, পাপ 
পুণ্য, সৎ অসৎ, এই সমস্ত আমাদিগের মানসিক ব্বত্তি বিশেষ এবং 
ইহরা পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই আমাঁদ্রিগের চিভে 
পৃথক পৃথক ভাবে অনুভূত হইয়া এক একটা পৃথক পৃথক ব্বতি 
বলিয়া গ্রতীত হয় । এই বৈপরীত্য ভাব না থাকিলে আমাদগের 
চিত্ত গঠিত হইতে পারিত না । অথবা এই বৈপরীত্য ভাব ছুরীকরণ 
করিতে পারিলে আমাদিগের চিত্ত উপাধি বিহীন হইয়া সখ ছুঃখ 
পাপ পুণ্য, সদসতেপ্র অতীত পরমার সংমিলিত হয় । 
এক্ষণে আমাদিগের সদ্ত্তি-সম্ভৃত কন্মম-বিষয়ক আলোচনা করা 

হউক | গুর্বেবে শক্রুপক্ষীয় সেনাদল অবলোকন করিয়া আমর! 
হতাশ হইয়ছি কিন্ত আমাদের সহায় যে অনেক প্রভভূঁতবলশালী 
মিত্র আছেন সেই বিষয় তত্কালে অজ্ঞ থাঁকা প্রযুক্ত আমরা বৰ! 
নিরাশাসাগরে ডুবিতে যাইতেছিলাম। সত্য, শৌচ, ক্ষমা, ধুতি, 
দয়া ইত্যাদি সদ্ত্তির অনুশীলন-ছারা আমরা অনায়াসে দুর্জয় রিপু 
সমুহ.ক সংগ্রামে পরীজয় করিয়া সগচিদানন্দ স্বরূপ বিভূর সহিত 
মিলিত হইতে পারি ইহাই কন্মযোগের প্রধানতম উদ্দেশ্য। 
কিন্তু কর্তৃত্বাভিমানী জীবাত্বা প্রথমে জয় পরাজয় শঙ্কা করিয়। 
নানারপ সংশয়ে পতিত হন॥। কোনরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ 
নিরসনার্থ শ্রীকৃষ্ণ অভষ্ভুনকে বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ করতঃ বলি- 
তেছেন-__ 

তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভন্ব 

জিত্বা! শত্রুন্‌ ভুঙক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব 

নিমিতমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ 
হে অজ্জুন! তোমার শক্রগণ গুর্ব্বেই আমাকর্তৃক নিহিত হইয়াছে 
স্থতরাং তুমি নিমিত্তমাত্র হওত ইহাদিগকে রণে জয় করিয়া ষশো 


১০৪ তক্তি। 


লাভের সহিত সমৃদ্ধ রাঁজ্য ভোগ কর; অতএব আর ফোনরূপ শঙ্ক! 
ন| করিয়! যুদ্ধার্থে বদ্ধপরিকর হও । তবে যত কাল না আমরা এই 
ভাবের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিব ততদিন কিরূপ ভাবে 
কন্ধানুঠান করিতে হইবে তাহাই কন্মযোগের অন্যতম আলোচ্য 
বিষয়। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ চিত্তাভিনিবেশ অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 
আমাদিগের কর্তব্য দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি নিজমুখেই বলিতেছেন, 

অভ্যাসেহপ্যমসর্থোইসি মকম্মপরমে। ভব । 

সদর্থৰপি কর্্মাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাপ্দ্যসি ॥ 
“মত্কর্ম্ন” অর্থে জ্রীভগবানের শ্রীত্যর্থ কর্ম; কিরূপ ভাবে কমন্মানুষ্ঠান 
করিলে মঙ্গলময়ের তাহা অনুমোদিত ও প্রিয় হয় তাহাও তিনি 
নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, 

হ্ম্মান্নোছিজতে লোকে! লোকান্োছিজতে চ যঃ. 

হর্ধামর্ধভয়োদেগৈন্মু ক্তো ঘঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
অথচ আমর সকলে পরস্পরের হিতাকাজ্্ী হইয়া পরস্পরের 
মঙ্গল সাধনে রত হই, ইহাই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা ও বিধান। এই 
পরিদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বব্রক্মাণ্ড ষিনি পরিচালনা করিতেছেন তাহার 
কম্মের সীমা আমরা কখনও করিতে পারি না, তথাপি ডিনি সর্থদ। 
আমাদের মঙ্গলাকাজ্ষী এবং সেই পরম পিতারও, আমরা পরস্পরের 
সহায় এবং হিতাকাজ্গী হই, ইহা একান্ত অভিপ্রায় । কিন্তু এই 
কন্মযোগে আর একটা তাতপর্য্য আছে। গীতায় সখা অজ্ঞুনের 
প্রতি সর্ববজীব-কল্যাণ-সাধক শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, 

কন্দণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

মা কম্মফলহেতুভূ্্না তে সঙ্গোহস্ত্বকন্মণি ॥ 


অর্জন! কম্মে তোমার অধিকার হউক, কিন্তু তাহার ফলে যেন 
তোমার আসক্তি না থাকে । কথাটী কিব্ধপ একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা 
আমর] তাহ! আলোচন] করিতে পারি। স্বামী অতিথি-সেবা-পরায়ণ, 


কম্মযোগ । ১০৫ 


স্নী অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আদর অভ্যর্থনাঁয় নিযুক্তা ; কিন্তু কেহ কি 
অনুমান করিতে পারেন যে উপরোক্ত পতিব্রতা রমণীর মনে কোন 
রূপ আত্মাভিমান আছে। পত্বীকি মনে করিতেছেন যে এই সকল 
কার্ধ্য আমি করিতেছি, আর ইহার ফলভাগিনী আমি$ কখনই না, 
কার্ধ্যকালে ত্রাহার মনে এবূপ কোন ভাবই উদয় হয় না। 
স্ত্রী সর্বদা পতির অনুগামিনী হইয়া কৃতার্থ হইতে চাঁন*; কেবল 
স্বামীতেই তিনি অনুরক্তা | এক্ষণে অজ্জুনের প্রতি শ্রীক্চের 
উপদেশ হইতে বুঝা যাঁয় ষে, শ্ীভগবানে ও জীবে যে সম্পর্ক, তাহা 
অতি মধুর এবং আমরা তাহ! হজদয়ঙ্গম করিতে পারি মা বলিয়াই 
ফলাভিলাষী হই। পুক্রঃ মেহের এক্রবণ, দয়ার সাগর পিতার 
কোন কার্য সম্পাদন করিয়া কি কিছু চাহিতে পারে £ পতিত্রতা 
সাধবী রমণী ভাঁহার অতি ভালবাসার হৃদয় দেরতার নিকট কি 
কিছু বিনিময় প্রীর্ঘনা করেন ? আহা! শ্রীগৌরাঁঙগদেব কি বলিতে: 
ছেন শ্রবণ করুন, 

আল্লিব্য বা পাদরতাং পিনক্ট, মা- 

মদর্শনান্মম্মহতাং করোতু বা । 

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ 

মতগ্রাণনাথস্ত স এব নাপর? ॥ 
শ্রীভগবান আমাদের অতি ভালবাসার বস্ত আঁর তাহারই কর্ম 
আমরা এই সংসারে সাধন করিতেছি এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন 
ভাবের অধিকারী হইতে পাঁরিলে আমাদের আর কোন কামনা 


থাকিতে পারে না। (ক্রমশ?) 
স্পীম্পস্্) টেপ 


চিন্তামাল1। 
(প্রশ্বোভরমাল। 1) 


(পুর্ব প্রকাশিত্তের পর) 


ও, | নহাশয় ! আপনি গত বারে দীক্ষা ও শিক্ষার কথা বলিব 
বলিয়াঞ্ছিলেন। অদ্য তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। 

উঠ। আস্থন, অদ্য আমরা সেই কথার অ।লোচনাতেই প্রবস্ত 
হই। পরমার্থ বড়ই গম্ভীর ও উপাদেয় সামগ্রী, তাহার যে অঙ্গ 
লইয়াই আলোচনা কর, ল:ঃভ আছে। আমি পূর্বেব যে বৈরাগ্যের 
কথা বলিয়াছি, ভক্তের অন্তঃকরণে প্রথমতঃ সেই বৈরাগ্যের উদয় 
হইয়া থাকে । তখন হৃদয় বড়ই মহৎ ও মধুর হয়। সে তাঁৰ 
একবার যে অনুভব করিয়াছে, তাহা আর সে কখন ভূলিতে 
পারেনা । বৈরাগ্যের সগ্রে সঙ্গেই প্রায় দীন্মার ভাব উদয় হইয় 
থাকে । উচ্চ ও মধুর বলিয়া যাহাকে ভালবাসা যাঁয়, সহজেই 
প্রাণ তাহার সেবা করিতে ঢাঁয়। কোন ভাবকে প্রাণের সহিত 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে অন্নাভাবে রক্ষা করিব বলিয়া ব্রতী হওয়ার 
নাম সেই ভাবে দীক্ষা! । দীক্ষা শব্দের অর্থ ব্রত ধারণ। বস্তুতঃ 
ব্রত বিশেষ ধারণের প্রথম সংস্কারকে দীক্ষা শব্দে অভিহিত 
করিতে পারা যাগ । সকল দেশেই মন্ুয্য আপন আপন 
স্বভাবান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ত্রতত ধারণ করে। ট্রি ডাকাতি 
ছইাতে আীকুঞ্জ সেবা পর্যন্ত স্মস্ত কাঁধ্যেরই সেবক আছে। 
যে ঘেকাধ্য প্রাণপণে করিয়া গকে, তাহাকে সে কার্ধোে ব্রতী 
বা দাক্ষিত বলা যায় । উদয়পুবের ম্হারাণ। স্বদেশ-নতসল ছিলেন, 
স্বদেশকে ম্েেস্ছ হস্ত হইতে রক্ষ। করিবার জন্য তিনি অদান বদনে 
সকল ক্রেশই সম করিয়াছিলেন। ধাঁহীর! রাজপুনাতার ইতিহাস 
পাঠ করিয়াছেন ভীহারা সকলেই একথা জানেন | উদয়পুরের 
মহারাণাকে আমর! স্বদেশ রক্ষায় ব্রতী বলিতে পাবি । “উদয়পুব 


চিন্তমাল' | ১০৭ 


যবনের হস্তে যাইবে না” ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞ! । এই প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করিবার জন্য তীহার সর্বস্ব পণ । মহারাণা স্বদেশভক্তের 
অগ্রগণ্য । এইরূপে স্বভাবের বৈচিত্র্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের 
ভক্ত বা! ব্রতধারী দেখিতে পাওয়া যায় । গপরমার্থ পথের দীক্ষা ও এ 
প্রকার | মহত্ত্রসেবী মহাত্মাগণের সঙ্গ করিয়া ও শ্রীভগবানের তত্ব 
ও গুণ বর্ণনকারী উপনিষ ও শ্রীমস্তাগবতাদি শাস্ত্রের অনুশীলন 
দ্বারা মহত্বে মহতী রুচি উপস্থিত হয় | রুচি উপস্থিত হইলে তৎসঙ্গে 
তাহার সেবা করিব বলিয়া একটী প্রতিজ্ঞারও উদয় হইয়া থাকে | 
এই প্রতিজ্ঞা গীতার ব্যবসায়াগ্মিক বুদ্ধি শব্ষে অভিহিত হইয়াছে । 

দ্রীক্ষার কথা আরও বিশেষ করিয়া বলিবার গুর্বেব আপনাকে 
একটী কথা বলিয়া রাখি । শাস্ত্রে এপ উক্তি আছে এবং অনেক 
সাধু মহান্ত ও হিন্দুগণ তান্ভাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, যখন সৎ- 
ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং পাষণ্ড ভাথচ পরাত্রান্ত নৃপতিগণ 
কর্তুক ধান্সিকগণ নিপীড়িত হইয়া খাঁকেন, তখন স্থটি পালন ও সং- 
হার-কারী শ্রীশ্রীভগবান নৃসিংহ বামনও কৃষ্ণাদি রূপে লোক মধ্যে 
লোকের ন্যায় অথচ মহাশিক্তিসম্পন্ন হইয়! আঁবি9ভূত হইয়। ধাকেন। 
তখন তিনি কখন আঁচার্ধ, কখন রাঁজা, কখন মন্ত্রী, কখন বা সহকারী 
রূপে অতি স্থশ্ঙ্খলায় কাধ্য করিয়া থাকেন। আপামর সাধারণ 
লোকেও ভগবানের সেই শ্রীসুত্তি দেখিতে পায়। তুমি আমি সদাই 
যাহার অনুসন্ধানে ব্যগ্র, একবাব ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি সেই 
শ্রী ্রীভগবান আমাদের নয়ন গোঁচর হইয়।, আমর! অনায়াসে যাহু! 
নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা, তাহারই উপদেশ প্রদান করেন, তবে 
আমর! কত আনন্দিত হই ! বড়ই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। 
আর অদ্যাঁপি আমরা সেই আনন্দই উপভোগ করিতে পারি, যদি 
যোগ্য পাত্র হই। একথা আর এক সময় বালব । এখন দেখুন, 
সেই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আচার্য রূপে কি বলিয়াছেন। 
ভগবান পরমার্থ উপদেশ কবিয়া বলিতেছেন, 


১০৮, ভক্তি । 


“তদ্দিদ্ধি প্রণণপাতেন পরিপ্রশেন সেবয় | 

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্দশিনঃ ॥৮ 
এপ্রণিপাত সেবা ও পুনঃ পুনঃ প্রম্থ ছারা সদ্গুরুর নিকট পরমার্থ 
জানিবে। তত্বদর্শী জ্ঞানিগণ জ্ঞান উপদেশ করিবেন” । পরমার্থ 
পথে সদ্গুক্র প্রয়োজন ; স্রীত্রীভগবান নিজ মুখে, বলিতেছেন । 
মনঃ কম্পিত ধন্মকে ধর্মী বলে না, তাহা এক প্রকার নাস্তিকতা 
মাত্র। যাহা শাস্স, সদ্যুক্তি ও সঙ্জনগণের অসম্মত তাহা কখন ধন্মন 
হইতে পারে না। ধাঁহারা শ্রীশ্ীভগবান ও তাহার উপদেশের অনুবর্তা 
তাহাদিগকেই সজ্ভন বল! যায়। এইরূপ সজ্জনের নিকট যাইয়া 
ও তাহার সন্তোষ উত্পাদন করিয়। যথাবিধি ভগবৎ্মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইতে হয় । শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া প্রেমপিপাস্্র উচ্চহৃদয় 
ভক্তকে নিত্য প্রেম স্বরূপের নাম মন্ত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন। 
গৃহস্থ জদাঁচাঁরী বৈষ্ঞব ত্রাঙ্ষণের নিকটেই দীক্ষিত হইবার ব্যবস্থা 
আছে । ভগবত্তত্বে স্তুনিপুণ ব্যক্তিই গুরু-স্থানীয় । শ্রীমন্তাগবতে 
বলিয়াছেন ,_ 

তম্মাদগ,রুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞান্থঃ শ্রেয় উভমম্‌ | 

শাবন্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রন্মগ্যুপসমাশ্রিয়ম্‌ ॥ 
ভাবার্থঃ-_ সর্ববতোভাবে ছুঃখ নিবুত্তির জন) ও একান্ত শ্রেয়ঃ 
জানিবার জন্য গুরু-পাদ-পদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। যিনি বেদ 
ও ভগৰণ্ড রসজ্ভ অর্থাৎ পণ্ডিত ও সাধু তাহাকেই গুরুত্বে বরণ 
করিবে । শ্রীশ্রীভগবান শ্রীরুঞ্চ আদি গুরু । তিনি সৎ সম্প্রদায়ের 
শিক্ষার জন্য স্ব শিষ্য কমলযোনি ব্রঙ্গাকে বলিয়াছেন , -- 

প্রবুদ্ধে জ্ঞানভর্ভিভ্যামাত্বন্া নন্দ চিন্ময়ী | 

উদেত্যনুভমা ভক্তির্ভগবতপ্রেমলক্ষণা ॥ 

প্রমাণৈস্তৎ সদাচারৈ£ সদাভ্য।সৈ নিরন্তরমৃ । 

বোধরন্নাত্নাতআানং ভরক্তিমপুযভতমাং লভেৎ ॥ 


ভগবত্তত্ত | ১০৯ 


বস্যাঃ শ্রেয়ক্করং নাস্তি যয়া নির্বতিমাপ্ন যাছ। 

য৷ সাধয়তি মামেব ভক্তিং তাঁমেব সাধয়েৎ ॥ [ব্রহ্ম সং 
ভাবার্থ--জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে ভগবৎ প্রেম 
রূপ। ভক্তি দেবীর উদয় হইয়। থাকে । পরমার্থ নির্ণায়ক শান্স্রীনুগত 


সঙ্জনগণ যাঁহ1 অনুষ্ঠান করায় থাকেন নিরন্তর সেই প্রকার অভ্যাস 
করিলে আত্ম-তন্ব স্বতঃ স্ষ,্ডি প্রাপ্ত হয়। তখন ভগবৎ প্রেমের 
ও আবির্ভাব হয়। সেই “সা! কম্মৈ পরম প্রেম-রূপা ৮” ভক্তি 
অপেক্ষা প্রকৃত শ্রেয়স্কর আর নাই । তাহাতে সচ্চিদান্দরূপিণী 
নির্বতি লাভ হইয়। থাকে । পরমা শান্তির নাম নির্তি। আঁমি 
স্বয়ং সেই নির্ৃতি স্বরূপ | যাহা আমাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ, সেই 


ভক্তি সাধন কর। (ক্রমশঃ) 
৮০ 


ভগবৎ-তত্ব। 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
জীবদেহ আপাতিতঃ একটা পৃথক পিগু বলিয়া দৃষ্ট হইলেও তাহ! 
বিশ্বব্যাপী বহির্জগৎ হইতে স্বতন্ত্র কিনা দেখিতে গিয়! দেখা গেল, 
যে তাহ। পৃথক নহে; বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ রূপে অনুস্থযত। 
প্রাণ বায়ু দেহের বাহিরে, তদ্বাতীত প্রাণ বায়ু সঞ্চালক উত্তীপও 
দেহের বাহিরে এবং যে ধরার উপর জীবের অধিষ্ঠান তাহ1ও দেহের 
বাহিরে । এই সকল গুলির একবারে অভাঁৰ হইলে কি হয় তাহার 
কথা দূরে খাকুক, উহাদের মধ্যে একটীর অভাব হইলেই জীব 
আর থাকিতে পারে না। তজ্জন্য জীবকে বিশ্ব বা ব্রদ্মাণ্ড সম্বন্ধে 
তদধীন জীবিত ভিন্ন অন্য ভাবে ভাবনা কর! সম্পূর্ণ ভ্রম । আরও 
দেখা শিয়াছে যে পুরুষের অধীনত্ব নাই। তিনি নর-রূপধারী হইয়1ও 
পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বর-পদ-বাচ্য । যিনি বিশ্বব্যাপী ব্রন্মাপ্ডের অঞ্টা 
তাঁহার পক্ষে কোন রূপ ধারণ কর! বিচিত্র নহে, এবং এ রূপ ধারণ 
করায় ঈশ্বরত্বের কোন ব্যত্যয় হয় না। যে স্থলে দেহ ধারণ পূর্ববক 
'লোকদ্িগকে শিক্ষ। দিবার আবশ্যকতা! হয় নাই , সে স্থলে আকাশ 


১১০ ভক্তি । 


বাণী দ্বারা নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াঁছেন। এই আকাশ বাণীর 
কথা কেবল হিন্দু শাস্ত্রে আছে এরূপ নহে, তাহা অন্যান্য ধন্মশান্েও 
দেখা ষায়। 
শীকৃঞ্জের “মানুষী তনুর” সহিত বিশ্বত্রক্ধাণ্ডের এই রূপ সম্বন্ধ 
একবার হৃদয়ঙগম করিতে পারিলে প্রসোহহমগ্সু কৌন্তেয়” ইত্যাদি 
শ্লোকটার অর্থ বুঝিবার আর কোন বাঁধা থাঁকে না। তিনিই জলের 
কল্পনা করিয়া উহার উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং উহার রস প্রভৃতি 
গুণ সকলের বিধান করিয়! নিয়ন্তা স্বরূপে উহাকে সর্ববদ। সেই সেই 
নিয়মাধীনে রক্ষা করিতেছেন। শশী সুর্যের প্রভা, নর-পৌরুষ ও 
প্রণব মন্ত্র তাহারই কল্পনাসম্ভৃত এবং তণুকর্তৃক রক্ষিত। আমরা 
কোন দ্রব্য করিয়াছি বলিয়! থাকি বটে, কিন্তু আমরা প্ররুত কর্তপদ 
বাচ্য নহি। কারণ আমাদের কর্তৃত্ব কেবল দ্রব্য সংযোজন! করা 
মাত্র । যোজনা দ্বার যে ফল উৎপন্ন হয় তাহ! এখ্বরিক নিয়মা- 
নুসারে হইয়া থাকে, তাহার উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। 
এই জন্য আমাদের কার্য সম্বন্ধে আমরা নিমিত্ত মাত্র । কিন্তু দ্রব্য 
ধাহার তেজোহংশসম্ভত এবং বাহার দ্বার! সর্ব] রক্ষিত ও চালিত 
তিনিই তাহার প্রকৃত কর্তা। যখন কোন ঘটনা-ব্যাপারে কোন ভ্রব্য 
ংযোজনা আমাদের কর্তৃক হইয়াছে ভাবি, তাহাও আমরা কতক 
গুলি বৃত্তির নিয়মাধীন হইয়া করি। এই সকল বস্তির প্রযোজক 
এক মাত্র ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ভিন্ন কর্তা আর কেহ নাই । সমস্ত 
কার্ধ্যই তাহা হইতে হয়। এখানে গীতা বলিতেছেন» 
কন্ম ব্রন্ষোন্ভবং বিদ্ধি। 
এই প্রবন্ধের প্রারস্তে:যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার 
আর একটী তাৎ্পর্য্য আছে। এ শ্লোকটীতে সাধন মার্ণের আর 
একটী খুঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে । হিন্দুশান্ত্রে পঞ্চভূতের 
উপাসনার বিধান আছে এবং এ উপাসন! হিন্দুদিগের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে 
পরিগণিত । যাহারা আহিক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়। থাকেন, তীহা- 


ভগবগ-তত্ত্ব | ১১৯ 


দের এ বিষয় আর অবিদ্রিত নাই। এই উপাঁসন। হিন্দুদিগের 
অন্যান্য উপাসনা হইতে শ্রেষ্ট; কারণ ইহ! নিষ্কান ও মুক্তিপ্রাদ। 
সকল দ্রব্যকে ভগবত সভায় লয় কর।ই এ উপাসনার উদ্দেশ্য এবং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গুঢ রহপ্য ভেদ করিবার জন্যই বলিয়াছেন যে, 
জলে, অনলে, অনিলে, মন্ত্রে, তন্ত্রে, সর্ববন্রই তিনি এবং সকলই 
তাহার সভা | এই সাধন শিক্ষা দিবার জন্য বিঞু স্বয়ং দ্রবীভূত হইয়। 
জলময়ী গঙ্গারূপ ধারণ করেন, ইহ। তন্ত্রে প্রকাশ; আর সেজন্য আপঃ 
নারায়ণ বলিয়া খ্যাত; অগ্নি ব্রহ্মার বূপ এবং পবন শিবাংশসম্ভৃত। 

উপাসনা (উপ 4 আসন)অর্থাৎ উপ সন্নিকটে, আসন অধিষ্ঠান বা 
স্থান। ক্রমশঃ ঈশ্বরসমিধান লাভ করাই উপাসনার উদ্দেশ্য । ভজনা 
(ভজ্‌+অন ) ও ভক্তি (ভজ্‌+ তি) উভয়ই একধাতু নিষ্পন্ন, এবং 
সকল দ্রব্য ঈশ্বরের ভাগ ব। অংশ এই জ্ঞান লাভ করাই ভজনার 
উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান লাভ হইলে পর, জীব যে সম্পূর্ণ রূপ ঈশ্বরা- 
ধীন-জীবিত এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শক্তি । পরা ভক্তি জন্মিলে 
জীব একবারে ঈশ্বরের হইয়া যায় । যে ব্বত্তিতে “আমি আমি” বলি 
সে ভাবের অধীশ্বর ঈশ্বর বলিয়া উপলব্ধি হয়। জীব তখন ঈশ্বর 
ভিন্ন আর কিছু ন দেখিয়া! “সোহ্‌হম্” অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে অভেদ 
জ্ঞান করে। এরং অনন্ত কারণসাগরে বটপত্রশায়ী বিষুণর ন্যায় 
ভাসিতে থাকেন। ঈশ্বর সকল ভাব ধারণ করেন বলিয়া তাহার 
আর একটী নম ভগবান। ভগ অর্থে ষড়েশ্বর্ধ্য যথা, 

ীশ্বর্ধ্যস্য সমগ্রন্য বীধ্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ 
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষপ্নাম্‌ ভগ ইতি স্মৃতমূ ॥ 

আবার অণিমা, লঘিম। ইত্যাদি অফ্টবিধা শক্তির নাম এশ্বর্ষ্য | 
এই সকল শক্তির আধার যিনি, তিনিই ভগবান। বস্তুর স্বরূপকে 
তাহার তত্ব (তৎ+ত্) বা মুলকারণ বলে। এশ্বরিক শক্তিই দ্রব্য- 
ভেদের এক মাত্র কারণ ও স্কল ত্রব্যের একমাত্র সুল কারণ বলিয়া 
তাঁভ। ততপ্দবাচ্ায। বহির্মখাবৃত্তিতে যখন জগৎ প্রকাশ পায়, 


১১২ ভক্তি । 

তাহ! ঈশ্বরের সৎ বা ব্যক্ত ভাব। অন্তমুখাবৃত্তিতে যখন জগতের 
অনুভূতি সমস্ত অতি সুন্মন অনির্চনীয় ভাবে লীন হয়, তাঁতা ঈশরের 
তৎ বা অব্যক্ত ভাব। ব্যক্ত অব্যক্ত ভাবের আধার প্রণব; তাহাতে 
আর কোন ভাবের অভাব নাই এবং তাহাইএকমাত্র পরত্রহ্মবাচক। 
স্থল কথা এই, জল এরূপ হুইয়াছে কেন ? জিজ্ঞাস্য হইলে হিন্দুশান্ত 
মতে তাহার উত্তর--ভগবৎ শক্তি ও ইচ্ছা । মৃতিকা এরূপ হইয়াছে 
কেন % তাহারও উত্তর--ভগবৎ শক্তি ও ইচ্ছ1। বাঁয়ুতে প্রাণ রক্ষিত 
হয় কেন ? তাহারও উত্তর--ভগব€ শক্তি ও ইচ্ছ! । এতদতিরিক্ত 
হিন্দু শাস্ত্র আর বেশী শিক্ষাদিবার শক্তির গর্ব করেন না। আধু 
নিক বৈজ্ঞানিকেরও শিক্ষা! এরূপ । তাহাতে কোন বিষয় কি 
প্রণালীতে অর্থাৎ কাহার পর কোন অবস্থা ঘটে তাহাই নির্দেশ 
কবিয়াছেন মাত্র, কিন্ত কেন যে এবপ হয় তাহা স্থির করিতে পারেন 
নাই, এবং কারণ নির্দেশ করাও মানবের ক্ষমতাতিরিক্ত বলিয়া 
স্পঞ্টাক্ষরে স্বীকার করেন । আমরা ঘটনীক্রম দেখিয়া ও তদনু- 
সারে ছুই একটী কার্ধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় সফলতা লাঁভ করিয়া অনেক 
সময় আপনাদ্িগকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মনে করি, এবং সেই 
মদে মত্ত হইয়া মূল ভগবত তন্ বিস্মৃত হইয়া থাকি। তাহা না করিয়া 
যখন জলপান দ্বারা উতৎ্কট তৃষ্ণা! নিবারণ করি, তখন যেন ভাঁবিতে 
পারি--“রসোইহমপ্প, কৌন্তেয়” অর্থাৎ অরীকৃষ্ণই জলের রস হইয়া 
আমার তৃষ্ণা দূর করিতেছেন । যখন রাত্ৰে মৃতপ্রায় থাকিয়া অরুণো- 
দয়ে পুনরুথিত হই ও জগৎ দর্শন করি, তখন যেন ভাবি-_-“প্রভাম্মি 
শশিনুর্য্যয়োঃ৮ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার নেত্রপথ পরিক্ষার করিয়া জগৎ 
দেখাইতেছেন। যখন কৌমুদীকান্ত দর্শনে নেত্র ও মন প্রফুলিত হয়, 
তখন যেন আবার ভাবি--“প্রভাস্মি শশিনুর্যয়ো৮ অর্থাৎ তিনি 
আনন্দময়রূপে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন । যখন গুরুমুখনিঃস্থত ঈশ্বর- 
স্তুতি, এবং গীত৷ গায়ত্রী প্রভৃতির পাঠধ্বনি শ্রবণ করিঃ তখন €েন 
ভাবি-_-“শব্দঃ খে” অর্থাৎ আকাশে শব্দরূপে সেই শ্রীকুষণই বংশী 
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ধাদন করিতেছেন। যখন আগন প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণাঁদি সাধন 
উপধোগী কোন কার্য করি, তখন যেন ভাবি -- সেই শ্রীরুষ্ণই 
&পৌরুষং নৃযু” অর্থাৎ পুরুষরূপে অন্তর্যামীই সমস্ত কার্ধ্য করিতে- 
ছেন। অহরহঃ এইরূপে ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি হইতে থাকিলে তখন 
নিশ্গের শ্লোকে যে যোগ ক্ষেমের কথা আছে বোধহয় তাহার ভাব 
আসিতে পারে -- 

অনন্যাশ্চিন্তয়ান্তে! মাং যে জনা পর্যযপাঁসতে । 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 


পাশা 
হরি দয়াময়। 

রে অবোধ মন! বলি কথ! শৌন,.-_ স্ুপথে না যাবি কথা না শুনিবি, 
শ্রীহরিরে কেন দুধ অকাঁর11-- | কুপথে চলিবি যাতনা পাইবি, 
প্রভূ যে আমারু ক্ুপা পারাবার, আপন দোষেতে মব্রিবি ছুখেতে, 
সর্বজীবে তাঁর দয়ার সঞ্চার, প্রভু ভগবান দোষী কিকারণ? 
হৃদয়ে বাই”  পালেন সদাই, রে অবোধ মন! স্থখেতে যখন 
প্রজা হিত বই আন কাম নাই। | থাকরে মগন, বলনা তখন 
তু” বড় পামর, ক্কতদ্ অন্তর! হরি দগ্ষাময় মঙ্গল-আলয়; 
তাই নিরস্তর শত উপকার ভাবনা বারেক আনন্দ এতেক 
পাইয়াও তবু বলিলি না কভু শ্রীহরি কৃপায় হুইল উদয়। 
ছযি দয়াময়. করুণী-আলয়। তবে কি লাগিয়া ছুখেতে পড়িয়৷ 


ওই দেখ মন! দেবারাধ্য ধন দূ ভগবানে মিয়া জ্ঞানে? 


গোলোক ত্যজিল ভবেতে আসিল, | ছুখে মগ্প হও. তীরে দোষ দাও, 
ধরিল মাধুর্য ছাড়িয়া গরশব্য; স্থথে ভেসে যাও গুণ নাহি গাও ;-- 
আপনি আচরি+ জীবে দয়া করি | বড় অবিচার মনরে আমার! 
আসি কতবার শিখান আচার, | ধিক্স্বার্থপর কত অস্তর! 

ঘে পথে যাইলে থাঁকিবে কুশলে ] সুখে ভূলে রও! ছুখে দৌষ দাও! 
প্রভু দয়। ক'রে দেখা'ল জীবেরে; | দয়াময় তবু তুলিবেন! কত ঃ-_ 
দুষ্ট মন আমার! তবু বাব বার স্ুখেতে ছুখেতে রাখিক্ব! বুকেতে 
বল ন্রিদয় মঙ্গল আলয়! পাঁলিছেন হরি দীন দুংখনারী। 


১১৪ 


মরি'কি করুণা। দেখনা দেখন।! 
কুপথে যাইলি কাঁটা ফুটাইলি 
সে কীটা তুলিতে সকরুণ চিতে 





ভক্তি। 


মনরে মামার! যুড়ি দুটী কর 
বড়ই কাতরে যাচিতেছি তোরে" 
সদা প্রাণ ভোরে বল উচ্চ স্বরে 


করি'ছে যতন জগত জীরন, হরি দয়াময় মঙ্গল-আলয় ॥ 
(এছুখ বেদন তাহারি কারণ)। | বল” বল” মন সদা সর্বক্ষণ, 
ষেছুখ নহিছি যেজালা পাইছ, | প্রভু ভগবান করুণানিদান। 
ও সকল মন সুখেরি কারণ। স্থথে বল হরি, ছুঃথে ব্ল হরি, 
দু'দিনের তরে শ্রীহরির ক্রোড়ে সম্পদে শ্রীহরি, বিপদে কাগ্ডারি, 
বস” স্থির হ'য়ে নয়ন মুদিয়ে , হরি হরি হরি, বল প্রাণ ভরি 
কাটাটি উঠিবে যাতনা ঘাইবে, হরি দয়াময় মঙ্গল-আলয়। 
আনন্দ পাইবে প্রেমেতে ডুবিবে$--1| সদা কর গান শ্রীহরির নাম, 
অথির হইবে যাঁতন। বাড়িবে, শুনিয়া সেতান জুড়াক পরাণ; 
বতই নড়িবে কাটা বিধে যাবে ।_ | বল--জয় জর, শ্রীহরির জয়, 
তোমার হুখেতে ব্যথিত প্রাণেতে জয় দয়াময় করুণা-আলয়। 
আপনি ষেজন করিছে বতন, পতিত পাৰন, অনাথ শরণ, 
কোন প্রাণ লরে হেন দয়াময়ে বল, জয় জর হরি প্রেমময়, 
বল নিরদয়া পাষাণ হৃদয়? হরি দয়াময় ম্ঙ্গল-র্জালয়। 
দিএযারেরর 
ভক্ত সধনা। 
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মন্তক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 


করুণাসিন্কু শ্রীন্ুগবান ছূর্ববল জীবের জন্য স্থখ-সাধ্য প্রীনান 
প্রচার করিয়াছেন । নাম অন্ধের যষ্ি, তাই নাঁম গ্রহণ করিবামাত্র 
ভগবানের সন্নিকর্ষ লাভ হয়, দয়াময় ছুটিয়া! আসিয়া শ্রীহস্ত বাঁড়াইয়! 
অন্ধকে ধরিয়া লন। নাম সংসার-সমুদ্রে নিমগ্র দুর্বল নিশ্চেষ্ট 
জীবের ভেলা স্বরূপ, নাম আশ্রয় করিলেই ভ্ীভগবান চরণ দিয়া 
জীবকে উত্তীর্ণ করিয়া লন। নামের অসীম ক্ষমতা, অথবা শ্রীভগ- 
বানের অপার করুণা! তাই দয়াময় বলিতেছেন “ আমার তক্ত 


ভক্ত সধন!। ১১৫ 


যেখানে নাম সংকীর্তন করে সেই স্থানেই আঁমার নিত্য অধিষ্ঠান ”। 
ভক্ত-_-ভগবন্নামানুরাগী প্রিয় ভক্ত ভগবানের অতান্ত প্রেমের বস্তু । 
ভগবান ক্তাহাকে বড়ই ভালবাসেন । তীহাকে ছাড়িয়া থাকিতে 
হইলে প্রেমময় বড়ই ব্যথা পান । ভক্ত যে অবস্থায় থাকুন __ ভগ. 
বানকে তিনি যেখানে যেভাবে রাখুন, তাহাতেই তাহার প্রীতি । 
ভক্ত যে সংসারে আসিয়া এদ্রিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে 
পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য একাজ সেকাজ করিতে করিতেও 
« জয় হরি শ্রীহরি ” বলিয়া থাকেন , ভগবান ভক্তমুখে এই নাম 
শুনিতে বড় ভালবাসেন, তাই দয়াময় ভক্তছাড়া থাকিতে পারেন 
না। 

ভক্ত সধনা কসাই বংশ জাত। মাংস বিক্রয়ই তাহার জীবিকা । 
কিন্তু তিনি স্বভাবতই ভগবন্লিষ্ট ও দয়াপ্রবণ ছিলেন। তিনি স্বহাস্তে 
হিংসা করিক্তে পারিতেন না, মাংস কিনিয়া আনিয়া পথের ধারে 
বসিয়! বিক্রয় করিতেন ; এবং দিব! নিশি হরিগুণ গান করিতেন ও 
সাধু ভক্ত দেখিলেই সেবা লইতেন । 

একদ1 কোন বৈষ্ণব সেই পথ দিয়! যাইতেছিলেন । সধনার মুখে 
হরিনাম শুনিয়া নিকটে আসিলেন। বৈষ্ণব দেখিলেন সধনার বাট 
কারার সহিত এক খণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে । এই প্রস্তর খগুটী কি 
সধন। তাহ! জানেন না, তবে তাহার এইমাত্র ধারণা ছিল যে, এটা 
সামান্য প্রস্তর নয়, কারণ তুলাদণ্ডের একদিকে এই প্রস্তরটী রাখিয়া 
অন্যদিকে যাহ। দিতেন তাহাতেই “পাষা৭* ঠিক হইত । যাহীহউক 
বৈষ্ণব দেখিবামাত্র চিনিয়াছেন; বিগ্রহসেবান্ুরাগী ভক্ত শালগ্রাম 
এই অবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং পথ হইতে 
এক খণ্। প্রস্তর গ্রহণ করিয়া বিনয়নআ্র বচনে সধনার নিকট 
সেই শালগ্রামটী বিনিময় চাহিলেন। বৈষ্ণবের বিনয় দ্েখিয়। 
সঘনা লহ্জিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, প্রভো ! দুই 
খানিই প্রস্তর খণ্ড) বিনিময়ের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই 


১১৬ ভক্তি । 


পাথরথানি আমার বিশেষউপকারে আইসে” এই বলিয়। গ্রস্তরখণ্ডের 
গুণ কীর্তন করিলেন। কিন্তু বৈষৰ শুনিলেন না, প্রীবিগ্রহের দেবার 
জন্য তাহার প্রাণ কীদিতেছে, তিনি পুনরায় এ পাধাণখণ্ড ভিক্ষা 
চাহিলেন। তখন অগত্যা বৈষ্বের প্রীতির জন্য সধন! সেটা 
তাহাকে দিলেন । 

বৈষ্ণর আনন্দের সহিত এ শালগ্রাম শীলাটী বাটী লইয়! গেলেন, 
এবং অভিষেক করত ভাহার যথারীতি সেবা করিলেন। কিন্তু 
শ্রীতগবানের লীল৷ অতি গুহ্য ও অগম্য ! আজ ভগবান বৈষ্বের 
বাটী তুলসী চন্দন চচ্চিত হইয়া, যথাযোগ্য সেবা পাইয়াও সধনাকে 
ভুলিতে পারিলেন না, তাহার সেই সরল ব্যবহার ও অকপট হৃদয়ের 
হরি গুণানুবাদ তাহার প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে । দয়াময় বৈষ্ণবকে 
স্বপ্রযোগে বলিলেন “আমাকে সধনার কাছে রাখিয়! আইস, তাহার 
গান শুনিতে আমি বড় ভালবামি”। বৈষ্ণব তাহাই করিলেন । প্রাতে 
উঠিয়া বৈষ্ব শালগ্রাম লইয়! সধনার বাটীতে গেলেন এবং তাহাকে 
প্রণাম পুর্ববক বলিলেন «সধন1 আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া এই 
প্রান্তর লইয়! গিয়াছিলাম, ইহা সামান্য প্রস্তর নয়, ইনি শালগামরূপী 
নারায়ণ। ভগবান তোমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন! তুমি ধন্য! তোমার 
মুখে হরিগুণগান শুনিবার জন্য দয়াময় তোমার নিকট আসিয়াছেন। 
ভুমি বড় ভাগ্যবান ! এইরূপ বলিয়া বৈষ্ণব প্রস্থান করিলেন। 
লধনার প্রাণ লিল; সেই দিবস হইতে সধন। এই কুৎসিত ব্যবস! 
ছাড়িয়া নারায়ণকে লইয়া কোনও নিভৃত স্থানে বাস করিতে 
লাগিলেন ; এবং ভিক্ষা করিয়! নারায়ণের সেবায় ব্যাপূভ হুইলেন। 

কিছু দ্রিন পরে সধনার প্রাণে বড় সাধ হইল একবার পুরুষো- 
ত্তমে গিয়া! শ্রীজগন্সাথদেবকে দর্শন করিরা আসেন । গ্রামের অন্যান্য 
লোকও সেই সময় জগন্নাথদর্শনের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। তাহা 
রা সধনাকে কিছু তগ্ডুল কিছু দাল ইত্যাদি দিতেন, সধনা তাহাতে 
নারায়ণের ভোগ দিয়! আপনি প্রসাদ পাইতেন। সধনাকে তাহার! 


ভক্ত সধন।। ১১৭ 


ঘবণা করিয়া ছুইতেন না । কতকদুর গিয়! প্রতিবেশিগণ তাহাকে ছাড়া 
ইয়! চলিয়া বওয়ায় সধন। ভিক্ষার্থে গ্রামে বাহির হইলেন। 

ভগবানের কি লীলা! চক্রপাণির কি চক্র! আজ মাঁয়াচন্রে 
বিঘৃর্ণিত হইয়া! কতলোক কতদিকে ছুটিতেছে কত লোক কত কাজ 
করিতেছে তাহার সীমা নাই ! কিন্তু ভক্তের ভয় নাই, ভগবত চরণা- 
শ্রিত ব্যক্তি কখনও ঘুরিয়া৷ বেড়ান না। যে ঝঞ্ষাটই আম্মক, ষে 
পরীক্ষার মধ্যেই নিপতিত হউন, ভক্ত কখনও ভগবচ্চরণ হইতে 
দুরে গমন করেন না। তিনি কখনও মায়ার মোহিনী মুর্তি দেখিয়। 
সুগ্ধ হন না। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন, _- 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাঁং তরন্তি তে। 

বাস্তবিক ভক্তের কোনও ভয় নাই। তবে ভক্তের পরীক্ষা কেন ? 
ভক্তের কাছে মায় আসে কেন £ মায়া জানে, ভক্তের নিকট তাহার 
সকল চেষ্টাই বিফল হইবে । তবুও সে আসে তাহার কারণ ভগবানের 
মায়া ভগবন্তুক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়! তাহার নিকট 
আসিয়। থাকে । “মুগ্ধ জীব ! ভক্ত ভোমার শ্রেণীর নহেন ! ভক্ত 
সামান্য মানুষ নন !--ভূমি মায়ার ছায়ামাত্র দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া যাও, 
কিন্তু ভক্ত অসামান্য রূপরাশি প্রত্যক্ষ করিয়াঁও গ্রাহ্য করেন না । ৮ 
যেন এই কথা সদর্পে বলিবার জন্যই মায়া ভক্তের নিকট আসিয়। 
থাকে । ভগবান ভক্তের গৌরব দেখাইতে ভালবাসেন, তাই আজ 
সমাজে অতি দ্বণিত কসাই সধনাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিবার 
উদ্যোগ ক্রিলেন। 

গ্রামে প্রবেশ করিয়। সধন1 নিকটস্থ কোনও এক বাটীতে গিয়। 
ভিক্ষ! চাহিলেন। সধনা ভগবানের জিনিষ, কসাই হইলেও তিনি 
আকুমার ব্রব্মচারী, স্থতরাং অতি স্থন্দর । সধনা ভিক্ষা চাহিবামাত্র 
একটী যুবতী বাহিরে আসিল এবং সধনার য্ধোচিত সমাদর করিয়! 
বলিলেন “আসন্ন ভিক্ষা লউন"। সরল হৃদয় সধন! তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চা বাটীর ভিতয়ে গমন করিলেন । রমণী তাঁহাকে একচী খবরের 


১১৮ ভক্তি । 


মধ্যে প্রবেশ করাই! নানাবপ ভাব ভঙ্গী করিতে লাগিল। সধন! 
নাম জপ করিতেছেন, তীহার অন্য দ্রিকে দৃষ্টি নাই। রমণী অনেক 
চেষ্টা করিয়াও কৃতকাধ্য হইল না, অবশেষে আর চুপ করিয়া থাঁকি- 
তে ন৷ পারিয়া পাপীয়পী নিল্জতাবে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 

করিল। সধনার মন টলিল না। কেনইব! উলিবে £ যিনি একবার 

ভগবৎসঙ্গস্থখ অনুভব করিয়াছেন, নাঁম স্ধাপানে ধীঙার মন এক 
বার মাতোয়ারা হইয়াছে, তুচ্ছ বিষয়ন্খ, সামান্য ইন্দরিয়ন্থখ তাঁহার 
চিত্ত আকর্ষণ করিবে কিরূপে ? সধনা স্তত্তিত হইয়া! বসিয়! রহিলেন। 
রমণী হিতাহিত জ্ঞান একেবারে হারাইয়াছে , ছুষ্ট রিপুগণ্বে প্রলো- 
ভনে পড়িয়া সর্ববনাশী আজ আপনার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হুই- 
য়াছে। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য আজ মুগ্ধা নিজের সুখ শান্তি 
চির দিনের তরে জলাগ্ুলি দিতে বসিয়াছে। অহো ! বিষয়ের কি 
প্রলোভন ! কামাদি রিপুগণের কি অসীম পরাক্রম ! আঁজ দেবী 
রাক্ষসীর ভাব ধারণ করিয়াছে । পাপিষ্টা আপনার ধশ্মকশ্ম খাইয়াও 
নিৰভ নহে, ভক্তের যথাসর্বস্ব খাইবার জন্যও মুখব্যাদন করিয়া 
আসিতেছে । সধনার এরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়াঁও দুটা নিরত্ত 
হইল ন1। রমণী বলিল, “কি ভাঁবিতেছ ? আমি প্রকৃতই তোমার, এই 
ঘরবাড়ী সকলই তোমার তুমি আমাকে গ্রহণ কর।” সধনা স্পন্দহীন 
অবনত-মস্তক। তখন সে পাপিষ্টা বাহিরে গেল এবং গৃহাস্তরে 
নিদ্রিত স্বামীর মস্তক কাটিয়া আনিয়া বলিল, এই দেখ ভোমার শঙ্কা! 
দূর করিয়াছি, এইবার নিশঙ্ক চিত্তে আমাকে গ্রহণ কর। এই কথা 
বলিয়া ছুষ্টা সধনার সম্মুখে গেল। কিন্তু সধনার বাহ্জ্ঞান নাই, 
তাহার নিসীলিত চক্ষু দিয় ধারা বহিতেছে অধর থর থর কাপি- 
তেছে। যখন সেই পাপিষ্ঠা দেখিল সধন! হইতে তাহার ছুরভিসন্ধি 
পুর্ণ হুইল নাঁ, তখন মায়াবিনী উচ্চেঃশ্বরে কাদিয়া বলিতে লাগিল 
“এই দুষ্ট ভিক্ষার ছলে আসিয়া দুরভিসঙ্গিক্রমে আমীর স্বামীকে 
মারিয়া ফেলিক়াছে”। 


ভক্ত মধনা | ১১৪ 


তখন প্রতিবেশিগণ গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং 
রমণীর ক্রন্দন দেখিয়া সধনাকে অপরাধী জ্ঞানে রাজদ্বারে প্রেরণ 
করিল। সধনা নিতীক নিশ্চিন্ত, আজ দুক্টের কুচক্রে ভাহার কি দশা! 
ঘটিবে সে চিন্তা আদৌ নাঈ, পুর্ববব প্রফুল্লচিত্তে নাম গ্রহণ করি- 
তেছেন। সেই ছুষ্া মায়াকান্না করিয়! সধনার উপর দোষারোপ 
করতঃ কাতরস্বরে বিচার প্রার্থনা করিল। সধনার সেই সাম্য মুর্তি 
দেখিয়া বিচারপতি সন্ধিপ্ধহৃদয়ে তীহাকে জিজ্ঞাঁসা করিলেন ব্যাপার 
কি। ভক্তের হৃদয় দয়াপূর্ণ, রমণীর দুর্দশার রুথা অনুমান করিয়া 
তাহার হৃদয় গলিয়া গেল, মুগ্ধা মোহবশে পতির সর্ধনাশ করিয়াছে 
এখনই জীবন পর্যান্ত নষ্ট হইবে , ভক্ত তাহ! সহ্য করিতে পারিলেন 
ন।, তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন 'দয়াও অন্যের প্রাণ রক্ষা করিবেন । 
এইরূপ সংকল্প করিয়া সধন1 বলিলেন £ই1 ! আমিই উহার স্বামীকে 
মারিয়াছি”শ অগত্যা বিচারপতি তাহাকে শুলে দিবার আজ্ঞা করি- 
লেন। জানি না ভগবানের এ কি খেলা! চক্রপাণির একি চক্র! আজ 
ভগবৎসেবাপরায়ণ ভগবন্িষ্ট বিনা অপরাধে শুলে যাইবার দণ্ড 
পাইলেন। 

যাহ! হউক, পাপেরই জয় হইল । কিন্তু শান্তি কোথা ? পাপিষ্ঠ। 
অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিল । আর থাকিতে পারিল না। বাড়ী গিয়। 
সকলকে বলিয়া ফেলিল, সে স্বহস্তে তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে 
ক্রমে এই কথ! বিগরপতির কাঁণে উঠিল । তখন তাহার সধনাকে 
প্রসন্ন করিয়! বিদ্বায় দিলেন । পরিণামে ধর্ষ্মেরই জয় হইল । ভক্ত 
নামমাহাত্ন্য জগতে প্রকাশ করিয়া ভগবদ্র্শনোদ্দেশে পুকষোতম 
যাত্রা! করিলেন । 

সপনার আনন্দের সীমা নাই। তিনি শ্রীহরির গুণগান করত 
নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছেন। এইরূপে ধখন কটকে আসিয়া উপস্থিত, 
তখন দেখেন জপ্রীজগনাথদেবের কয়েক জন সেবক পথে দীড়া- 
ইয়৷ রহিয়াছেন। সধনা আনন্দে অধীর, জয় গ্রীহরি ! জয় জগন্নাথ ! 


১২০ ভক্তি । 


বলিয়া পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সেবকগণ তাহাকে প্রেমের 
সহিত কোলে লইয়া প্রিচর্য্যা ছারা সুস্থ ।করিলেন। আজ পতিত 
পাঁবন শ্রীহরির নামগুণে অস্পৃশ্য কসাই জগরাথসেবকগণের সঙ্গ 
লাঁভ করিলেন । ধিনি কসাই বলিয়া প্রাতিবাসিগণ ঘ্বণীর সহিত 
ত্যাগ করিয়! আগে চলিয়া আসিয়'ছেন, আজ জগনাথসেবকগণ 
অগ্রসর হইয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন । শ্রীঞ্রীজগন্নাথদেবের 
আদেশে সধনাকে লইবার জন্যই তাহার! এখানে উপস্থিত। প্রভূই 
উাভ।দিগকে পাঠাইয়াছেন। ভক্ত যেমন ভগবানকে দেখিবার জন্য 
অধীর, ভগবানও তক্তকে দেখা দিবার জন্য লালায়িত। ভক্তমুখে 
গুনিয়াছি প্রভূকে কণামাত্র প্রাণদিলে প্রভূ আপনারষখাসর্ধস্ব ভক্তকে 
দিয়া থাকেন। প্রভু দয়াময়! ভক্তবৎল! পৃগাগণ পাক্কীকরিয়া সধনাকে 
ভ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন । ভক্ত ও ভগবান 
উভয়েরই মানন্দের পরিসীমা রহিল না। সকলে হরি হরি বোল! 


বলিরা উঠিল । 


৯ 


বিঝিট--এক তাল! | 


ওহে দয়াময়! দাওহে আশ্রন্না এ দীন দ।সেরে ও রাঙা চরণে। 
দিবস শর্ধরী যেনহরি, হরি! তোমার সুমধুর নাঙামৃত পানে ॥ 
তন প্রেমে যেন মজে থাকি হরি! অহরহঃ তব গুণগাঁন করি, 

যেন বলি, হরি . দেহ পরিহরি এই ক্র” হরি! আমার হে নিদানে ॥ 
তুমি বিনা হরি! এ পাতকী জনার কেহ নাহি আর করিতে উদ্ধার, 

ধেন দম্নাময়! . হ'ধোনা নিদর,। অসময়ে আমায় কপ বিতরণে ॥ 





৮১০০০ 





শীীবাধারমণে! জয়ি [ 
ভক্তি। 


তক্তিভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী 1 
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্জ্যাঃ পরং পদম্‌ ॥ 


্টির্রিক্প 
ভীপৌরাঙ্গ | 


গুাঁতল ।.সাবাঙ্গ পরমের তরঙ্গ 
উঠিল এ জগ মাঝে। 

কুল ভাসিল 5 লোক চিল 
ভানিল তাঙাব মাঝে ও 

“পুণা কি পাতকা পুজা কি চ পরাগ 


হব জি লালে গ্রুনেব পাকে 
সকলে সাতার দিল ।। 

কল্সী পুরি প্রেম সুধা লয়ে 
আনন্দে নিতাই যায়। 

শখাহারে নেহারে দস্তে ভূণ ধক 
ধলে প্রেম লহ ভাই ॥ 

ছষ্টের প্রভাবে রক্ত-ধার! বহ্ছে 
তধু আনলেতে বলে। 

অারিলি য়ে ভাই করিপিত ভাল 
নেচে আয় হরি বলে ॥ 

দয়াল দুভাই গৌর নিতাই 
বাই নয়নে ধার । 

জীবের হুঃখেতে ধক ফেটে হায় 
কাদিয়! কিয়া লার1& 


১২২ ভাঁক্ত। 


এতই কবিল জীবের লাগিয়। 
তবুত অধম নর। 

হরি না ভজিল প্রেমে না ডুবিল 
মোহেতে বল বিভোর ॥ 

শেষে প্রভু মোর শ্রীগোর সুন্দব 
কাঁধায়ে আপন জনে। 

কাঙাঁলেৰ বেশে শ্রথি দেশে দেশে 
প্রেম দেন জনে জনে ॥ 

এমন দশাল শগৌর আমাৰ 
হঃখ দেয় জীব তায়। 

হরি বলে ভাস প্মেৰ পাঁথাবে 


হাসিবেন গোবক। বার। 
স্পা) (2ীকপীশা 


কন্মযোগ। 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


এই কন্মরফোগে নিষ্কাম ভাবের অনুশীলন সম্বন্ধে সবিশেষ আলো- 
চনা করা এসঙ্গ বিরুদ্ধ হইবে না। কেননা, কশ্মযৌগের একমাত্র 
লক্ষ্য শ্রীভগবানের সহিত জীবের মিলন। কিন্তু সকামভাব-প্রসূত 
কম্ম এই সংসারে আমাদিগের বন্ধনস্বরূপ হয় এবং সংসারাবদ্ধ জীব 
সেই প্রেমময় আনন্দঘন ভগবান হইতে অনেক দূরে অবস্থীন করে। 
সুতরাং সকাঁমি কণ্ম আতাব শিন্দনীব। আরও শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
অভ্জুনকে বলিতেছেন, 
তোগৈশ্ব্ধ্যপ্রসক্তীনাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়ত্সিক! বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ ভোগ এবং এশর্্যে একান্ত আসক্ত চিন্ত স্রতরাং তদাকৃষ্ট চিপ্ত 
এঁ সকল ব্যক্তিগণের সমাধি (পরদেশরান্ডিমুখী চিত্তের একা গ্রতা) 
সম্বন্ধে নিশ্চয়াস্সিকা বুদ্ধি জ্জিতে পারে না। পূর্বেবর আর একটি 


কশ্মযোগ | ১২৩ 


শ্লোকে ভগবান কাম্য কর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধি হইতে নিষ্কাম বধ্-ব্ষি্তক 
বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন১__ 
ব্যবসায়াত্িক। বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন | 
বহুশাখাস্ৃনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসাযিনাঘ্‌ ॥ 
ভাবার্থঃ-_ব্যবসায়ান্সিকা অথাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিই আমাকে 
এই দুস্তর সংসারসাগর উন্ভীণ করিবে, এইরূপ ষে বুদ্ধি, তাহা এক 
অর্থাৎ এইরূপ নিশ্চযাগ্সিক বুদ্ধির নিষ্টা হয়। কিন্তু তদ্বিপরীতি 
অব্যবসায়ান্তিকা বুদ্ধি কন্মরকলের নান প্রকার ভেদ হেতু বু শাখা- 
বিশিষ্ট হয় অথাৎ চঞ্চল 'াবাপন হউনা নভ দিকে ধাবিত ভয়। স্থল 
কথা, কাম্য কন্ম বিষয়ক বুদ্ধি কম্ম বঙ্গনের হেতু, কিন্তু এই বন্ধন 
হইতে মুক্তিলাভ করাই কম্মযোগের উদ্দেশ্য । এবং কাম্য কশ্ঠাবীজ 
যভ দিবস পব্যন্ত আমাদিগেব মন হইতে সয়ুপে উত্পাটিত কব 
না যায় তত ক্কাল আমরা শ্ভগবানের প্রিয় বলিয়া গণা হইতে 
পারি না। আমন্ডাগবতে একাদশ বন্ধে আহজি বলিতেছেন, 
নকামকন্মবাঙ্গানাং বস্তা চেতদি নস্ভব? | 
বাস্তদেবৈকনিলয়ঃ সবে ভাগবতো তম 
বন্ততই জ্ীভগবানের যিনি অহীব প্রিয় এবং ন্ যাহার প্রাণের 
প্রাণ, অন্যরের অন্তর সেই হৃদয় দেবতার সহিত “দেনা পাওনা” 
সন্বন্দ এক প্রকার অসম্ভব এবং ইহা বড়ই আরসিকতার নিদর্শন । 
সাংসারিক দৃষ্টান্তেও ইহা! আমরা স্পন্ট উপলব্ধি করিতে পারি। 
প্রিজন প্রিয়জনের প্রিয় কামনার বশবভী হইয়া যদি কোন কার্য 
সম্পাদন করেন, তবে উভয়ের মধ্যে শ্রীতি বিনিময় ব্যতীত আর 
কিছুরই সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতলস্পশী গভীর 
প্রেমপিন্ু হইতে কিরূপ ভাবতরঙ্গ উখিত হইয়াছিল গত সংখ্যার 
পত্রিকায় আমরা তাহার একটা উচ্ছাস পাইয়াছি। প্রভু বলিতেছেন 
«আমি সর্বদ। তাহার চরণাঁনুগত, তিনি আমাকে (আদর পুর্ববক) 
আলিঙ্গন কর'ন কিন্বা (অশ্রদ্ধ! করিয়া) নিষ্পেষিতই করুন বা আমাকে 
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দর্শন না দিয়া মন্্রপীড়া দেন, সেই লম্পট যাহাই করুন না কেন, 
তিনিই আমার প্রাণনাথ আর কেহ নহেন।” স্থতরাং যে ভগবানের 
সহিত আমাদের এইরূপ মধুর সম্পর্ক তাহার সহিত আমাদের 
ব্যবহার স্থার্থপ্রেরিত হইলে বড়ই পরিতাপের কথা । আমরাত কত 
সময়ে মোহবশতঃ শ্রীভগবানকে স্বার্থপরতার ভাব দেখাইয়া ভাহার 
কোমল প্রাণে বেদনা দিতে কুষ্ঠিত হই না। যিনি না চাহিতেও 
ক্ষুধার সময় অন্ন দ্রিতেছেন, পিপাসায় স্ুশীতল বারি দানে আমা- 
দিগের তৃষ্ণা দূর করিতেছেন, যে বায়ু ব্যতীত আমর! একদগু জীবন 
ধারণ করিতে পারি না, অহরহঃ খিনি সেই প্রাণরূপী বায়ু আমা- 
দিগের নাসিকাদারে সঞ্চালন করিতেছেন সেই দয়াময়কে আমাদের 
কি ভাবে সন্দর্শন কর] উচিত তাহ! চিন্তা করিলে ও হৃদনন কৃতভন্ততা- 
রসে আপ্ল,ত হয়। যিনি অন্ধকারপুর্ণ মাতৃগর্ভে আমাদিগকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, যিনি ভূমি১ হইবার গুর্ব্বে আমাদের নিমিত্ত মাতৃস্তনে 
দুগ্ধের সঞ্চার করেন, ধাহার কৃপায় আমরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া 
জগতের কত শত অভিনব বস্তু দর্শনে প্রফুলিত চিত্ত হই, কণদ্বার। 
হবললিত মধুব সঙ্গীত-্ধবনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হই, 
এবং অন্যান্য ইন্দিয়াদি ছার! কত স্তখের আম্বাদন করি, যিনি 
আমাদিগের প্রয়োজনীয় ডব্য প্রস্তুত করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, 
পক্ষিদিগের কণ্ে স্বমধুর স্বর সংযোজন! করিঘ়া আমাদের কর্ণের 
তৃপ্তি বিধান করেন, মুকুপিত প্রস্থনে মধুর সৌরভের স্শরণ দ্বারা 
আমাদিগের ত্বাণেন্দ্িয়ের তুষটি সম্পাদন করেন সেই দয়াময়ের নিকট 
আমদের আবার প্রার্থনীয় কি? কই, আমরা তাহার এই সকল 
উপকারের নিমিন্ত কি বিনিময় প্রদান করিতেছি? ক্ষুণীর সময় 
আহার করিতে করিতে একবার কি তাহার অসীম দয়ার কথা 
চিন্তা করতঃ ত'হাকে কৃতদ্দ্রতানুচক ধনাবাদ প্রদান করি, পিপাসায় 
জল পান করিতে করিতে একবার কি দয়ামরের করুণার কথ! ভাবি, 
বিহগের কলকণ্ঠ নিঃশ্গত সুমধুব কুষ্বন শ্রবণ করিয়া সেই প্রেমময় 


কশ্দমযোগ । ১২৫ 


পরমপিতার মহিম। একবার কি ধ্যান করি, বিস্তুত শ্যামল নবনুর্বা- 
দলাচ্ছাদ্দিত ক্ষেত্রে ভ্রমণ কালে সুবিমল ন্িগ্ধ প্রাতঃ সমীরণ সেবন 
করিতে করিতে কি প্রাণময় ভগবানের স্মরণে প্রাণ মন পুলকিত 
হইয়! উঠে ? পাঠকবর্গ ! সেই শুভদ্দিন আমাদের প্রার্থনীয়, যে দিন 
আীকৃষ্ণের এই উপদেশটি পালন করিতে সমর্থ হই ব,__ 
যৎ করোধি যদশ্রীসি যৎ জুহোসি দদাসি যহ। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ 

আরও একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান বলিতেছেন, 

কায়েন বাচ। মনসেক্ডিয়ৈ 

বুদ্ধ্যাতান! বানুক্তম্ ভাবাহ । 

করোতি যদয সকলং পরস্মৈ 

নারায়ণায়েতি সমর্পরে তু ॥ 

প[ঠকবর্গ ! যে সকল মহাত্ম। ভগবানের এই অমৃতময় উপদেশ 

শিরোধাধ্য করিয়।! সংসার ক্ষেত্রে বিতরণ করিতেছেন তাগারা 
কন্ম করিয়াও তীহাতে নিলিপ্ত । কন্ম ত আমাদিগকে করিতেই 
হইবে, কিন্তু ভাববিবহিত, অভিমানপ্রস্তুত কশ্মই আমাদের দুঃখের 
হেতু । এবং এই নিমিস্তই আজ শ্রীভগবানের সত্পার আনন্দময় 
হইয়াও নিরানন্দে গুর্ণ। আজ লীলাময়ের লীলার নিত্য সহচরগণ 
লীলার ভাবে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্ধ ঠিন্তে কতই আক্ষেপ করিতেছেন। 
কেহ শ্রীতগবানের বিরুদ্ধে অনুযোগ গুর্ববক কহিতেছেন “বিধাত ! 
তুমি আমার অদৃক্টে স্থখ লিখ নাই ”»। কেহ কুশল প্রন্নকারী বন্ধুকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,_-:ভাই ! এই সংসার লইয়া কি ষে 
বিপদের, কি যে চিন্তার মধ্যে আছি তাহা ব্যক্ত করিবার নহে”। 
হায়! অজ কেন সংসারে এত অনুযোগ, এত মর্োচ্ছাস! ইহার 
কারণ, আমাদিগের আত্মাভিমান এবং কামনা । আম্মাভিমান অ.মা- 
দিগের চিত্তকে সঙ্কীণতার ভিতর আবদ্ধ করিয়া নিষ্পেষণ-ছার। 
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ক্রমে তাহাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষদ্রতর করিতেছে | এই ভীষণ শক্রু 
স্বার্থপরতা ও অহঙ্কাবের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া প্রেমময় ভগবান 
হইতে আমাদিগকে অতি দুরে নিক্ষেপ করত আমাদিগের সর্বনাশ 
সাধন করিতেছে । আর কামনা, অসীম বিস্তৃত উত্তপ্ত বারুকাময় 
মরুভূমিতে মরীচিকা সনশ ভ্রান্ত পথিককে অনন্ত পথ ছুটাছুটী 
করাইয়াও বিশ্রাম দিতেছে না। এদিকে বিশাল তৃষ্ণা ভতভাগ্য 
জীবের ঞাণ কণ্ঠাগত করিয়াছে । সববাঙ্গ ঘম্মাক্ত, অতীব ক্রান্ত, 
পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও সে বুঝিতেছে না। হায়রে মানব ! 
এরূপ দশী তোর কে করিল! কোথায় তোমার বিবেক ! 
কোথায় তোমার বুদ্ধি শক্তি! কে তোমার এ সকল এক 
কালে হরণ করিল £ ভুমি আবার অগ্রনিপভনোশুখ পতঙ্গকে 
বিদ্ধরপ কবিতেছ কি! একবার ভাবিয়। দেখ, ভোমাব অবস্থা তাহাই 
অনুরূপ। তোমার মানব-বুদ্ধি পতঙ্গ বুদ্ধিকে অতিঞএ্ম কারনে পাবে 
না। কিংবা তোমার বুদ্ধি তাহার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট , বেন শা, সে 
তোমাকে শিক্ষা দিতেছে , আর তুমি তাহাকে অবভ্ঞার সহিত 
উপহাস কারতেছ। তাই বলি, ধিক তোমার বুদ্ধিকে, শতবিক 
তোমার অহঙ্কারকে ! আমরা কামনানলে পতিত হইয়া দগ্ষপ্রায়, 
তবুও শিক্ষা পাইনা, তবুও পুনরায় সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে হিতা- 
হিত জ্ঞান-শৃণ্ প্রায় হইয়া বম্প দ্রিতে বাগা। মানব হইয়া এত 
মুর্খত' হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, ইহা অপেক্ষ। পতঙ্গের গ্যায় দগ্ধীত্ভৃত 
হইয়া যাই না কেন ? অথব! পতঙ্গ ভইয়| আবার মানবের শিক্ষাস্থল 
হওয়াতেও কৃতার্থতা আছে। 

পাঠকবর্গ, আমর] এই দুর্জয় কামনার দাস হইয়। তুচ্ছ বিষয় ভোগে 
লালায়িত। শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা যে বিবেক লাভ করিয়াছি 
তাহ! কামনার পীড়নে আজ অতীব ছুর্বল,-আজ ভীম-পরাক্রম 
সিংহ শৃগালকর্তৃক লাঞ্ছিত, সমৃদ্ধ রাজ্যের অধিপতি হইয়া1ও অনাহারী 
বক্ষতলাশ্রয়ী ভিখারী । চিন্তভূমি শম্মানক্ষেত্রে পরিণত -_ অনস্ত 


গ্রীজগন্নাথ ও জ্রীগোরাঙ্গ | ১২৭ 


কামনা অনন্ত চিতানল সদৃশ ধু ধু প্রজ্ভলিত হইয়া তাহা! ভয়ঙ্কর 
দেখাইতেছে । দয়াময় ! এ ভীষণ দ্বশ্য যেআর দেখিতে পারি না, 
কিন্তু পলাইব কোণায়, হৃদয় পরিত)াগ করিরা আর আশ্রয় কোথায় ? 
হায়! যাভায় হৃদয় কলুবিত, অপবিত্রতায় গুর্ণ তাহার শান্তিভোগ 
আকাশ-কুস্থম-সদৃশ। সে এ্রিদিবে থাকলেও কুমিকীটপুর্ণ নরকে 
অবস্থান করে । সুতরাং হৃদয়ের নিন্মলত। ব্ধান ন। করিলে আর গতি 
নাই। কিন্তু নরক কেমন করিয়া স্বগে পরিণত হইবে ? আনভ্জনা- 
পূর্ণ পুতিগনময় শ্মশান কেমন করিয! নন্দন কাননে পরিণত হইবে ৫ 
তাহাও কি সন্তব ৫ মন! হতাশ।য় ড্রবিওনা। ক ক ৮% 
শ্ীভগবানের চরণে আন্মনিবেদন পর্ববক প্রার্থনা কর । 
(ব্রুমশঃ) 


শশী 





3 --7 তাতিতিটিশি 
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ধিনি শ্ীক্ষেত্রে অনচ্ছত্র দিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠ। দেখইতেছেন, 
ধিনি একই মহাপ্রসাদ অনির্বিবশেষে সকল জাতিকে সেবন করাইয়া, 
যড়েশ্বপ্যপুর্ণ পরম দয়াময় ভগবানের চক্ষে সকলেই সমান, 
সকলেই তাহার প্রতিপাল্য ,-_ চিন্তাশীল ভাবুক ভক্তবৃন্দের 
নিকট এ:উপন্ন করিতেছেন, জানি না আজ কেন সেই মহাপুরুষকে 
হঠাৎ আমার স্মধণ হইল। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকান্তি 
আজানুলম্বিতবানু, ধন্্প্রাণা কুলকামিনীগণেরও চিত্তাপহারী একী 
স্ন্দর মনুষ্যকেও স্মরণ হইতেছে । ইহারা উভয়েই ঈশ্বর, উভয়েই 
প্রভু, উভয়েই ঠাকুর, উভয়কেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে 
উভয়কেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে। একই অখণ্ড চিদানন্দময় 
বস্তু দুইটা মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এক জন মহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন 
₹ইয়া জগণ্ড পরিপাঁলনাদি কাধ্যের জন্য রাজরাজেশ্বররূপে রত্ববেদীর 
উপর অবস্থান করিতেছেন । আর এক জন দীন হীন লাঙ্গাল বোশে 


১২৮ ভাক্ত। 


যুখে কিছু বলিতে ন। পারিয়াই যেন মুগ্ধা কুলবালার ন্যায় উ্রাহার 
মুখাবর(বন্দে নয়ন রাখিয়া অনবরত অশ্রু; বর্ণ করিতেছেন । একই 
ভাবে শ্যাম ও গৌরবপে যুগল মুক্তি হইয়াছে । শ্যাম ঠাকুর হইয়াছেন 
ভাবের বিষয়, আর গৌর ঠাকুর হুইয়াছেন ভাবের আশ্রায়। এক 
জন প্রভু, অপর জন তাহার ভক্ত, এক জন সুন্দর, আর এক জন 
সেই সৌন্দর্য্যেব সেবা ও আবন্বাদনকারী। এক জন নাম ধরিয়াছেন 
জগন্নাথ, জনার্দন বা শ্রীকুষ, আর এক জন প্রীগৌরাঙ্গ, কুকচৈতনা 
বা মহাপ্রভৃ। কৃষ্ণ স্থন্দর বস্ত, গৌর সেই সুন্দর বস্তব সেবাকাবা । 
শদি সেবক না বাঁকিত তবে সেব্য বস্তু লইয়] আর কি হইত ? তাই 
শ্যামের সহিত শ্যামসেবী গৌর উদয় হইয়াছেন। এই যে শ্যাম 
সুন্দর আব গৌবন্ুন্দব, এক জন শ্রীবিগ্রহ মৃত্তি, আর এক জন 
চলনশীল মন্ধা মুধতি, হারা আজ পরস্পব সম্ম,খীন হইয়া অবস্থান 
করাতেছেন। 

শ্বীহীজগন্নাগদেন শ্রীগোরাঙ্গের গুভু । তিনি বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডের 
প্রতিপালক কিন্তু গ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিপালক নহেন, ভীহার স্বামী; 
আর প্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন এক জন উতকুদ্ট আডুলনীয় মন্দা, 
ভগবস্ক্তগণের অগ্রগণা। তীহার তুল্য ভগবতু-রসে রসিক পুরুষ 
আর জন্মে নাই । তিনি শ্রীশ্রীভগবানে ভাঁবের পরাকাষ্টা দেখাইয়- 
ছেন। তিনি নিয়তই ভাবাবেশে থাকিতেন। শাস্ত্রে ব্রজদেবী গ্রীরাধার 
ভাঁবকেই অর্বেবাতকৃউ বলা হইয়াছে । ্রীপ্রীতগবানকে মধুর ও 
স্বললিতভাবে বশীভূত করিবার সামগ্রী শ্রীরাধায় ও আকার ভেঙ্গে 
ভক্ত মাত্রেই নিত্য বিরাঞ্জিত আছে । আহলাদিনী রাধাশক্তি অংশতঃ 
তত্তের মধোও অবস্থান করিতেছেন কিন্তু প্রমাণে দেখিতে পাওয়া 
যায়, শ্রীগৌরাক্ষে তাহার পূর্ণাবস্থিতি | যখন হৃরিপ্রিয়। শ্ীয়াধাকে 
শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয় মন্দিরে ক্রীড়া! করিতে দেখি, তখন সহজেই মনে 
হয়, প্রীগৌর|ঙগ তোমার আমার মত জীব নহেন, স্বয়ং শরীক, 
প্রিয়াজীর মধুর ভাব পরমাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রীধাম নবদ্ধীপে 
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পাঁপী ও তাপী জীবগণকে নিক্তাব কবিন্*ব জনা পাবতাণ তইবাছেন। 
ভক্তপাঠক ৷ জগন্নাথের সম্ুখে প্রীগৌব ভে মণুর ভাবী একবার 
স্মরণ কঞ্ন। তিনি আপনাকে আাবাধা বলিয়া জ্ঞান কবিতেছেন। 
নিজে যে শ্রীুষ্ণ তাহা ভুলিব। গিমাছেন। বঙ |দন বিচ্ছেদে পন 
করুক্ষেশে শীকুষ্জের দর্শন লাঁভ কবিঘা জব পাণ মে ভাবের উদষঘ 
হইয়াছিল, আজ মহাপ্রভৃও সেই ভাবে আবিষ্ হইয়াছেন। বন 
দ্রিনেব পব প্রিয়দর্শন পটিশাদে . পিচ্গ তাহাব স্রখ হইতেছে না 
এইজন্য নে, যে স্থানে মিলন ভইঝ়াছে সে স্ানটা তাহাব মনোমত 
হইতেছে না, আর আসব ভাস্টীতে বেশ ভাব লাগিতেছিল না, 
ভিনি শগাভেন, চ্বিবসন্ত সেবিত “কাপল কুজিভ মধুব আরন্দাবনে 
যরলাবাদনপট নটনববেশপাবী রমণীমোহন নসীন শ্রীকুষ্চ। কিন্তু 
এখানে ভাভান কিছুই নাতি, আছে কেবল হাতি, ঘোড়া, লাক জন, 
সৈনা সানন্য, আভল এীশ্পঘা, আব তাভাব্উ পরিচালক বা কত্তা 
বাজবেশধাবা আীরুঞ্চ | ভানেক দি'নব পর প্রাণ বল্লভেব সাক্ষাত 
পাইলেন, কিন্তু “কমন শেন আর এক বম ভাবে 1 ভাত রাধার 
স্রখ হহতেছে ন!, তিনি আানন্পাম্ পিসঙ্জন করিতেছেন বটে, কিন্ছু 
যেন মনের ক্ষোভ মিটিতেছে না, তিনি ললিতেছেন “এ্ছে।! প্রাণ 
বল্পভ ! ভূমি এখানে কেন £ আমাদের ধন্দাবনে চল । ব্ুন্দাবনেশ্খর ! 
ভোঁমাবিহনে তোমাৰ সেই স্রাখেব র্বন্নাবন শ্মশান তঈযা আছে । 
আমরা কেবল আশাব আশে জাবন ধারণ করিয়া আছি, কন্দাবনের 
আলোক !' বরজবাসিগণের প্রাণসরূপ " শান রন্দাবনে চল। ৮ 
মহাঞ্ভু জগন্গীণ দেবের সন্মুখে দাডাউযা তশ বিসচ্দন কবিতেছেন, 
আর মনে মনে একর্থা বলিন্েছেন। শ্ীগৌবাজের এই মধুর প্রার্থন। 
ভক্তগণের অজ স্ুখেব কারণ হউক | ভুক্তপাঠক 1 হাসুন, 
আমর) দুই প্রভূকে প্রণিপাতি কাযা আধা বিদ'ঘ গহণ কৰি । 
নমো! ব্রহ্ষণাদেবায় গোত্রাঙ্মণভিতায় চ। 
জগদ্ধিতাঁধ কুষ্ায় গোবিন্নায নমো! নমঃ ) 


৬৩০ ভক্তি । 


নমন্ড্রিকালসত্যায় জগন্নাথস্ৃতাষ চ। 
মপূত্রায় সভত্যায় মকলত্রাঁয় তে শম£ ॥ 


লা, 


আরাধন।। 


এমো শ.না ধাঁননাগ, ননো নাপাৰও 
অপম-তাবণ প্র, 
“ব্দাতা ধাতা, বি 
গ% শময়, প্রেঘমপ, অনাথ-শবণ । 
পিকচ সুনীল পদ্চা, 
পথ্ণ স্থুবাব সনম 
'প আব পভ হবি,থনা ৪ ০ব* , 
৬কতি কুঙছুম বাশি 
79 নাথ। হাসি? ভাখি', 
দিখা গতি হর তোমা কপ্সিণে পুজন, 
শহস্্র প্রণাম কবি হাদখ বঙ্জন। 


অনাদি অনন্ত দেব গ্রণমি তোমায়, 
অতি শিশু ছেলে রব 
বাবে পুজি” পাষ ঞ্ব, 

ধা”ব প্রেম অতি ছোট বালকে মাতা, 
পহলাদ দানবপতি, 
শাঁলধেসে যাবে অতি 

কত ঘোখ ্ব্গমে পবিভ্রাণ পায় ,₹- 
কেঝ। কবে বিষ পাল 
বাখিতে ভক্তেব প্রাণ, 

ভকত বত্সল হেন কেবা আছে? হায়? 
কোন জন ভক্তিবলে 
বন্ধ হম উদ্ৃখলে ? 


আরাধনা! | ১৩১ 


নিজে ক্রেশ সহি' দেন ভকতে ঘা” চাষ? 
শে! নমো নাবারণ, নমো বাও। পাসু। 


নমে মে নধবাফন, মু বননী-বাধ ন 
শিবে শিথি-পুচ্ছ-চুডা, 
কটিতটে পীতদডা, 

ক্ষেতে কৌস্ভ-আভ! নধন বঞ্তন 
ভেবি' ৪ মোহন কপ, 
উদ্ছলে ভকতি-কপ, 

দ্রকুল ভাঁপা'যে বছে ঘুমুনা উজান 
নীনদ ব্বণ গ্ঠাঁম, 
সবি কি বঙ্গিম ঠাম। 

সলকাতিলকা ভালে ।নভা শোভমান, 

শণমি তোমাষ ভি, মবলী-বযান। 


নমে। নমো দখননাথ, নমো দখামণ 
পকষ প্রধান তুমি, 
ভবমষ ভব তুমি, 

' মাক্ষদাতা ধাতা তুমি, ভূমি এঙ্গময। 
(দব, দেবেশ্বব, বিভ 
মবত-নিবাসী ক ; 

বিশ্বেব কুশল তবে কেবা এত সয ? 
তামাময মৃত্াঞ্জষ, 
বিধি বজোশুণময, 

সন্ুগুণান্ষিত দেব, আব কেহ 

বিন। হরি দীনবন্ধু দেব দয়াম্য। 


নমো নমে। নাবাধণ বিশ্বেব কাঁবণ, 
ভুমি বিশ্বব্চষিতা, 
ডুমি নাগ, বিশ্বপাল, 


« লা নাসাষ দিম £ সী সশাত। 


শক্তি 


লে 
ে 
চিত 


০শম কুপপগ শিসে 
*বাতিচন্দন দিসে 

পাব হ্রদষয মাক ভাদয় বও৩ন 
ধন্ম, অথ, নাক, কাম, 
এ টা1ণ খল ঘামি, 

ণনতে ঠাভণ কর হাদয় আনন , 
পন নাথ । হাসি? ভাপি 
দিব্য জেটাতি পবণকাশি' 

এনে এনে নির্জনে কারি দরশন, 


পণ তোদাপ হাব, বিশ্ব সাপ-ধল 


2 ১" আবাবিঠে আম অশিলাকা 
প্রাণে শাবক আমি, 
পুঁভব ০হামাৰ স্বামা' 
ধন্য অর্থ কাম যোক্ষ নিতা মিশামিশি, 
জাবাত ১, জানব, 
অনন্ত শকঠনন, 
দহ খল দেহ নাথ, ককপা প্রা 14 
খাদি জানিনা ৩ম 
তবদাধি, বেদাজ, দ্ধ, 
পুজ্বাবে পাই দেন শা শভায়ে বসি, 
কালভন নিবারণ, 
এপি ডে কালবণ্শ ! 
পাজব তোমা নাখ, স্থখনীরে ভাস 
গাম জলধব নৃপ পড় ভালবাসি ' 
পপি) টনিপা্পাপ 


হবি । 


কে তুমি ছবি । এ যে কাষ্ট'ধঙ্ধনার ভিতর থাকিয়াও উজ্জল 
?জ্যাতি বিকার্ণ করিযা মধুর মোহন ঠাপি হাসিতেছ | উহা 
কাভাব প্রতিমুত্তি 2 আধনায় ঢাক] হ'যেও, যেন স্িগ্ধ মধুর স্ৃষমায় 
এই গ্রহবাসাকে পবিভ্র করে ৫ কার ছবি রহিয়াছে ? বল ছবি। 
হাম কার ৫ তুমি কি আমার হাব? আমার বলে কি তোমায় চির 
দিন এই বে রাখতে পারবেনা ৫ মধর ছবির স্রমধূর ভাবের ভাবুক 
হ/তে কি পারাবে!? বল, ছবি! যদি তোমায় আমাব বলে ভাবতে দাও 
চরে আজীবন এ স্তন্দর ভবিটীতে প্রাণে প্রাণে আকুষ্ট হই | তাহা 
কি মামার ভাগো ভবে $ পাপময় এই জয় কি তোমাকে অবাধে 
পাবার আশ] করিতে পারে ? ছবি? মনে হয়, তুমি ত আমার 
প্রাণের প্রেমমর শ্রীহরির মুন্তি। কিন্তু তবুও তোমাকে আমাব 
বলিতে মন সঙ্কুচিত হয় কেন 2 আমার চিক মলিন, তাই কি তোমাকে 
আমার বলির ভাবিতে পারি না, অথবা সেই নিমিত্ত তুমি আমার 
হইতে চাহ না? তবে তুমি আমার দিকে চাহিয়া আছ কেন? কগ! 
না বলিয়াও আমার প্রাণ হরণ কর কেন? ছবি তুমি আমার মত 
পাপীর ধন হপে কি? বল বল,হাসি হাসি মুখ খানিতে বাকা 
নয়ন দুটী ফিরায়ে-_ঘাহা দেখতে, যাহা ভাবিতে, জামি বড় ভাল 
বাসি--একবার বল, তুমি আমার হইবে , আমার ঘরে চিরদিন 
থাকিবে । ঘর আমি অবাধে ছাড়িয়া দিব! তুমি আপন ভাবিয়া 
তাহাতে থাকিবে । ছবি! এর তোমারি । পরের ঘরত নয়; আম 
ঘে চির দিন তোমাঁর-_একান্তই তোমার | তুমি বুঝি ইহাকে পরের 
ঘব বলিয়! তাৰ ? কই,ছবি ! তমিত কোন কথার উত্তর দেও না! 
তোমাকে আমি প্রাণের কত কথা বলিলাম, কিন্তু তুমিত একটা 
কথারও উত্তর দিলে না। কিছুইত বলিলে না! কিন্তু তুমি যেন 
আমার দিকে চাঠিয়। রভিযাছ : নয়নে নয়নে কি কথা বলিতেছ। 


১৩৪ ভক্তি । 

আমি ও যেন কিছু বুঝিতেছি; তথাপিও তোমার কমনাষয ও 
[বিশিগগত মধুময় একটা আশ্মাস বাঁকা শুনিতে বাসন! হয়। তাই 
কাতর তাবে করজাড়ে বিনতি করি, একবার বল তুমি আমার 
হইবে। 


8 ভা আত এত ক. এ এ ক» 

32 ! ভুলেছি! তুমি যে ছবি !! ভাবির কাছে আমি আর কি অগিক 
প্রত্যাশ। করিতে পারি £ আয়নার মধো দড়াইলেইত ছবির কাজ 
করা হইল । তবে আমি ইহার নিকট আর কি পাইতে ইচ্ছা করি.। 
পাগল মন। তো'ষার ভালবাসার জদয়রতনের ছবি দেখেও কি প্রাণ 
' জুড়াইতে ঢাঁও। না, ছবি,| তুমি আমার ঘরের কেবল শোভ! বদ্ধনের 
নিমিন্ত নহে। তৃমি এই তৃষিত প্রাণ শ্রশীতল জলপরমুক্ত বারি 
সদশ। যখন আমি সেই মনচোরার বিরহে একান্ত কাতর হই, তখন 
হবি! একমাত্র তুমিই আমকে সান্ত্বনা কর! আবার যখন আমি গ্হ 
কার্যে ব্যাপূত থাকিয়া তাহাকে ভূলিয়া থাকি, তখন তুমিই আকার 
সেই প্রাণারাম শান্তিময় মুর্তি জদয়ে জাগাইয়া দাও । ছবি! তুমি 
আমাঁর বড়ই উপকারী বন্ধু। তুমি আমার প্রভুব চিত্র, আমার হৃদয় 
দেবতার প্রত্বিমুত্তি, তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করি । এইরূপ 
তুমি আমার গ্ুহে চিরকাল থাকয়া আমার তাপিত হৃদয় জুড়াও, 
তোমাকে সর্বদা! এইরূপ নয়নে দেখিয়া সংসার-ন্ত্রণ। ভুলিয়া যাই ; 
আর ছবি! তুমি অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে স্ইে শান্তিদাতা প্রেমময় 
চিদানন্দরূপ উদ্ভাসিত কর । কিন্তু ছবি! আমার অন্তরপৃহ বড়ই জীর্ণ, 
তাহ! বিনা সংস্কারে-_অযত্তে-_ঝড়ের উত্পাতে ভগ্রপ্রায় । তবুও সাধ 
হয়, আমার সেই দরিদ্র কুটারে প্রভুকে একবার বসাইব । হয়ত তিনি 
দয়! করিয়া ঠাহার অন্নুচরবর্গকে আমার এই ভগ্র কুটীর সংস্কারিত 
করিতে আদেশ করিবেন। তিনি রাজ্রাজেশ্বর, তাহাঁর ইচ্ছা মাত্রেই 
ত আমার এই জীর্ণ গৃহ শ্ুতন হইতে পারে । কিন্তু তাহাকে আমার 
দরিদ্রতা না জানাইলে, গৃহের ঠরণস্থা না দেখাইলে, কেমন করিয়। 


৯ 


ছাঁব। ১৩৫ 


শাহাব পরিবঞ্ন হইবে ? তাই ছবি ' তুমি আমাব সহায় হও । 
তোমাকে যেমন বহিগ্হে রাখিয়াছি, সেইরূপ যেন তাহার আনন্দ- 
ঘন স্বরূপ মুর্তিকে আমার অন্বগহে রাখিতে বাঁপন! হয়। তিনি 
জীববৃসল , নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা পুরণ করিবেন! আমার ভগ্ম 
দরিদ্র কুটীর স্মসজ্জিত প্রাসাদ হইবে । কেননা, তখন তাহাতে 
রাজরাজেশ্বরেব গুভ ( আমি তাভার অন্নগতা হইয়া চরণ €সব 
করিয়! কুতার্থ হইব । 

ছবি! তুমি পবির দেবদেবী মুভিম্বূপে আমাদিগের গৃহে অধিষ্ঠিত 
খাকিয়। সর্বদা গৃহবাসিগণের মনে পবির ভাব জাগরিত কর। 
প্রভাতে শযা। হইতে উথিত হইয়া আমরা তোমার পবিত্র মুর্তি 
দশনে অপূর্বব ভাবে ভাবিত হই। তাই ছবি হিন্দুগ্হে তোমার এত 
আধদব $ দীনদবুদ্র হইতে আট্ু।/লিকাবসী ধনী পধ্যন্ত সকলেই 
তোমাকে আদর করে, সকলেরই নিকট তোমার প্রতিপত্তি 1% 
কিন্তু ছবি তুমি যেন কেবল মাত্র হের শোভাবদ্ধীনের নিমিত্ত না 
হও । তোমাকে দেখিয়া আমাদের যেন সেই চিরশান্তিগুদাঁতা তম 
ময়ের ভাব হৃদয়ে উদ্দিত হয়। যদি আমরা এই চিত্রিত ছবি দর্শন 
করিয়! সেই জীবন্ত প্রাণারাম প্রতিমুণ্তি হয়ে ধারণা করিতে প্রত ন! 
করি, তবে গৃহে চিত্র রাখিবার সার্থকতা কি? চিত্রেরই বা প্রয়োজন 
কি? না ছবি! তোমার সেই পবিত্র পরমেশ্বরের ভাৰ মানবহৃদয়ে 
জাগরিত করিবার শক্তি আছে। তোমাকে আমি সেই প্রেমময়ের 
প্রতিনিধিন্বরূপ মনে কবি। মন তোমাকে দেখিম্বা সেই বিশ্বপতির 
ভাবে ভাবিত হইতে চায় এবং তখন সেই পবিত্রময়ের ল্মরণে প্রাণ 
মন উৎ্ফুল হইয়! উঠে ; নতুবা 'এই ঘরটীতে এ ছবিখান দেখিয়া 
আজ সহসা আমার এই সকল কথা মনে উদয় হইল কেন্ন? 


এপ শি পতিত শপ তিশা িদিশস্িতীটি ৮০০ শপ লী ১ সি ০, সপ স্পা 


*আজ কাল গভর্ণমেণ্ট আর্ট ডিও হইতে হিন্দ দদবদেবীর চিত্র কি সহরে 
কি পল্লিগ্রামে সব্ধত্র প্রচারিত । পুব্বে চিত্রের এত বহুল প্রচার ছিল না। পবিক্র 
চিত্রেৰ এইবপ প্রটার ও আদব হিন্দুপন্তানগণের মঙ্গলের কারণ । 





মন্দ্রশক্তি | 


মদ্বেব কি মাভাত্য, মন্ত্র দ্বারা প্রতাক্ষ কি ফল লাভ ভয়, বা মস্ত 
জপে প্রাণে প্রাণে কি বল পাওযা যায, ইভাদি অনেক বিষয়ই উপ- 
স্থিত প্রশ্ন হইতে আমাদের আলোঢনাৰ বিষষ ভঈতে পাবে । প্রকুত্ 
পক্ষে মন্ত্রশঞ্ত নে কি, তাহা বলিবাঁর লিষষ নঘ, অন্টভববেদয। এই 
মন্ত্রকি, এব" কোন দেবতার কি মন্ত্র, কোন অপধিকাবীর কোন 
প্রণালী অন্থসারে কোন মন্ত্র জপ কবিষা মন্ত্রশক্ত্রি লাভ করিতে হয় 
তাহা শাহ প্রমাণ ও নিপ্রি-পদ্ধতি অন্বসধবে বলাতে হইলে মন্ত্র সংস্কার 
এবং মন্ত্র চক্রাদিব নানবিধ প্রমাণ প্রযোগা।দ উল্লেখ করিলে অতি 
বিভ্তীণ এক খানি গ্রন্থ ভভয' বাধ । স্রভবাং পাঠকবুন্দ! আল্লাক্ষবেই 
প্রশ্নের বিবয় সপক্ষেপ আলোঢনা কবিব, আশা কবি । এক্ষণে 
জীরাধারমণের কুপাই একমাত্র এবিষয়ে জষলম্মন । 

প্রিয় পাঠকবৰগ ' মন্ত্র ঈশরেব স্ৃত্তি) মন্্রশক্তি বলিতে পক্ষান্তরে 
ঈশ্ববেরই মাহাতা বলিলে বলা মায। পণ এরঙ্গা সনাতন জীবের 
ক্ভার্থতার জন্য, মন্্রকূপেই জীবনের অন্মতববেন্ভ হইয়া থাকেন । 
উচ্ভাার আশ্রয় করিলেই জীপ পরিত্রাণ লাভ করিতে পাবে। শাস্ত্র 
বলিয়াছেন 

“মননাৎ ত্রায়তে যন্মাৎ তশ্মাম্মন্্রঃ প্রকীর্তিতঃ” 

ঘাহার মনন করিলে জীব পবিত্রাণ পায় ভাহার নাম মন্ত্র। স্মতরাং 
জীবের পরিত্রাণই মন্ত্র শক্তি, এ মন্ত্র শক্তিই পরম পুরুযার্থ। এজন্য 
মন্ত্রই আমাদের অবলম্বনীয়, মন্্রই আমাদের সতৎপথের পরিচালক, 
ঘন্ত্র£ই আমাদের বুদ্ধিব শুদ্ধিত- ও নিপ্লজ্ঞান-প্রদ এবং ত্রিতাপ 
স্কুল ভব সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার এক মাত্র উপায়। 
আমর যে ঘোর সংসার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য 
দেশ ভ্রমণ অসংখ্য অসংখ্য লোকের সহিত ব্যবহার এবং অসংখ্য 
অনংখ্য বস্ত্র সতসর্গ ও আহারাদি করিঘা ও, বস্তুর যথার্থ স অসৎ 


মন্ত্র শক্তি | ১৩৭ 


তাব হৃদয়ঙ্গম করত সংসারাবর্তন হইতে উদ্ধারের উপায় স্থির 
করিতে পারি না, সেই দছুস্তর সংসার সাগব হইতে মন্ত্রই আমাদিগকে 
পরম নিগুড পবমেশ-তন্ত্র বুঝাইযা পরিত্রাণ করিতে পারে। মস্ত 
শক্তিই আমাদিগকে সঙৎপথে চালাইতে পারে , মন্ত্রশক্তি আমাদিগের 
অনন্ত কাঁলের সংস্কার সম্ভভ ভ্রম দূর কবিতে পারে। মন্ত্রশক্তিই 
আমাদিগের অঙ্গান অন্গকাব দূর করত সর্বব্যাপী ভগবজ্ডাৰ 
বুঝাইয়! কৃতার্থ ও ধন্য করিতে পাবে । 

ভক্ত পাঠকরন্দ। যদি আমাদের প্রকৃত বন্ধ কেহ থাকে, 
যতক্ষণ শাস প্রশ্থাস বহিবে ততক্ষণ আন্থবে বাহিরে, শ্খে দুঃখে, 
সম্পদে বিপদে, টির সন্বল, চিব সহাব, চির আশ্রয়, চির অবলম্বশীয় 
কেহ গাকে, তবে তাহা এক মাত্র মওশন্ি মনন কণিবার শক্তি 
বাহার কিন মার জাছে, এপ যিনি ভাবল বাক্যে অদ্ধা রাখিয়া 
ইক্ট মন্গ জপ*কধিতেছেন, ঠিনি জানেন অন্রশন্তি কি হ্বগীয় অমৃত 
ধাবাপাভিনী পরমেশ্বর আপুর শক্তি | মন্্ যেকিঃ এবং মন্ত্রের 
শৃক্তিউ বা কি, মণ মনন বন্লে সেই মন্ত্রই যে ইছ্ছাদেবের মুভি 
প্রত্যক্ষ করিঘ' দেব এব* মদ ভইনতেেই যে পবমানন্দ লাভ হয়, 
ইহাত বলিবাব নভে--অন্ুভবের বিষয। প্রত্যক্ষ ভগবাণের মৃত্তি 
স্ন্জূপ ইস মঙ যাহার জদবে সংস্কারিত হইযাছে, তিনিই প্রকৃত ভক্ত 
এনং তিনিই ঈম্দবেব মহিমা বুয়ীছেন ও মশক (ঈশ্বরের) 
মাহাত্ব্য বঝিযা, জন্তুভব ক।রযা আণিন্দচনীয় প্রেমঃ অতুলনীয় 
আনন্দ, অন্মপম সখ, অপরিসীম শান্তিতে চিত্ত বিমোধ্তি 
করতঃ মানর জনম সার্থক কবিয়াছেন। ভঞ্ডহন্দ! তাহাকে পরন্থ 
করুন মন্ত্রশক্তি কি! বলিলে পেই মহাস্থাই বলিতে পারিবেন, 
অন্যের বলিবার গ্রকৃত শক্তি কোবায় 2 

এই বিষয়টী এমনই মধুর যে, বাঁভিরের বাগ্বিস্তাবে ইহার উত্তর 
হইবার নয়। মন্ত্রে মীহাত্য বলিতে গিয়া কৌন শার্ডকার সীম। 


পান নাই 


১৩৮, ভক্তি 


“চকিতমপিধভ্ডে শ্রুতিরপি” 
এমন কি বেদ বাক্য যাহ্কাব মহিমা কীঠনে সমর্থ নয়, 
সামান্য মানবের সাকো কি ইতর কিছু মাত্রতত্ব বাত হইতে 
দির 
তাই বলি, শক্ত বন্দ! মঞশভ্তি আন্ততবপেদা, রতি বুঝিতে 

হইলে শ্রোতীয় বঙ্গনিষ্ঠ গুকর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করত ভাহার 
উপদেশ অন্মপাবে কাধ্য কবিতে ভবে, হবেই বুঝাতে গাবিকে মন্ধ 
শক্তি কি, নতৃবা আনন্ঠ কাল বিচাব বিতর্ক ও যুক্তির অন্মসপ্গান 
এবং শাস্মর বচন প্রান সুখস্থ করিলে এ বিষয় কিছু বুঝিবার 
নর । শরস্স্রে বলিযাছেন-- 

যদ তন্তক্তসতনর্গা মন্দা” লভেমর2 | 

তদ| নির্রতিন।পোতি সার।ৎ সারাৎ পরাৎ পরাং ॥ 

যত্র রি লভেন্মন্্র তদ্গেহাবধি ভারত । 

_তঙ পাঞ্চভৌতিকং ত্যক্ত1 বিভ্ভি দিব্যক্ূপকষ্‌॥ 
করোরি দাস্াং বৈকৃণ্ে গোলোকে বা হরে? পদে। 
পরমানন্দমংযুক্তো মোহাদিদু বিবর্ডিতঃ ॥ 

ন বিদ্যতে পুনর্জন্ম পুনরাগমনং নহি। 
পুনশ্চ ন পিলেঙ ক্দীর প্রভা আতস্তনং পর 
দি পুরাণ । 
তক্ততন্দ ! মন্ত্র লাভ কবিলে ইন্ট লাঁভ হয, মন দীক্ষা পাইলে 
ইন্দ্রিয়াদি পবিত্র হয, মন্ত্র লা5 কবি ম।নব দিবা দেহ লাভ করে, 
মন্ত্রী শক্তি বলে জীবের জনম মবণাদি অশেষ ক্লেশ দূর হয়, মন্ত্র শক্তি 
বলে মানব জীবন মুক্তি ও সালোকা, সানি, সারূপ্যাদ্দি সকল রকম 
মুক্তি ভাগী হয়। মন্ত্র শক্তি ড দেহে চৈতন্য প্রকাশক মন্ত্র শক্তি 
অন্ধের নয়ন, মন্ত্র শক্তিঈশ্বর তব গ্রকীশক, মন শক্তি দিব্য চক্ষু 


মন্দ-শক্তি | ১৩১৯ 


প্রদাত্রী, মন্ত্র শক্তি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের পবিত্র প্রেমপ্রদ, মন 
অভজ্ভ্ানান্ধকার নাশক অধ্যান্তা প্রদীপ, মন্্শক্তি, দেহ, মন, 
পরাণ, শক্তির শক্তি স্চারক, মন্ত্র শক্তির আশ্রয় ব্যতীত জেমময় 
ইঞ্চদেবকে পাইবার আর উপায় নাই। 

ভক্ত বন্দ। আপনারা অনেক আডান ইতিরূঝ শুনিয়াছেন, 
সাধক মৃত দেহকে সজীব করিল, মরা ম।ণুধাক কথা বলাইল, 
কাঠের সুত্তি মন্ুষ্যের মতন ব্যবহাব করিতে লগিন ইত্যাদি । 
পরন্থু এসকল অসম্ভব হভলেও মগ্ শক্তি বলে সম্ভব হইতে 


পারে। 
এক সময় ভক্তের মঠিমা গুকাশে ক্ষু্রনা বিদ্বেষী পাষ শুগপ 


শ্লীগৌরাঙ্গের কোনও ভক্তকে লাঠি করিবার মানসে একটা 
মৃত গোদেহ অশিনা জগা্গিতভবে বরাহিবোগে এ মহাত্। 
ভগবদ্ঠতচিম্ি সাধকের ঘুভদ্গাবে বা।খয। জাতে নগরের বনু 
লোককে সমবেত কবত? তাহাকে গাবধাপদেলে দেযাঁ করিতে 
লাগিল! দেখিতে দেখতে সেখানে আনেক্ক দোক সমবেত হইল; 
মহাত। কিন্তু গৃহাভ্/ন্তরে থাকিয়া শুকুদভ ইস্ট মন্ত্র একান্ত 
প্রাণে জপ করিভেছেন। তিনি ইহার কারণ কিছু মাত্র জানিতেন 
না। প্রাভাতিক নিত্য কত্তব্য ইফ্ট মন্ত্র জপ সমাপন করিয়া 
যেমন গৃহ হইতে বাতির হইঞ্েন অমনি অসহনীয় অভাবনীয় 
অতি ভয়ানক এ (মৃত্য গোদেহ) দেখিয়। এবং জনগণের 
অধথ। গালাগালি ও তিরস্কার বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ! 
ইস্টমন্ত্রজপপরায়ণ সাধক কঝাদিপেন না, বিপর্দে বিহ্বল 
হইলেন না, এমনকি অধিক্ষণথ ভ।বিলেন না; কারণ তাহার 
হৃদয়ে মন্ত্রশর্তি প্রকাশিত ছিল, মন্ত্র যে কি জান তাহ 
তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, মন্ত্র বলে অলোকিক ব্যাপার অনায়াসে 
সাধিত হইঙে পারে, পে বিষয় তার বেশ বিশ্বাস ছিল, তাই 
প্রসম্ম বদনে তিনি বলিয়া উঠিলেন- কেন বন্ধগণ আপনারা 


১৪০ ভক্তি । 


বথা কলরব করিতেছেন * কেন আমাকে গোবধাপবাদে দৌষী 
করিতে চেক্ট। করিয়া আপনারা সত্যজক্ট হইতেছেন ? আর 
কেনই বা মাতৃস্তন্যপায়ী গোবতসকে মা ছাড়া করিয়া নির্দয় 
নি,র ব্যবহারে সর্ববজীবজীবন করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট 
অপরাধী হইতেছেন? আপনারা মন্রমতি করুন, আমি ইহাকে 
ইহার ম'ভুসনিধানে পাঠাইয়া অনার কর্তব্য কাধ্যের অনুষ্ঠান 
করি । এই পাকা নিয়া বখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল 
রে ভণ্ু! ক্ষমতা থাকে তাহা কর, তখন তিনি একবারমাত্র 
প্রশাস্তমনে  ইমন্্রশক্তিসঞ্চার করত; গোবশসেত্ধ পু্দেশে 
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যেমন স্পর্শ করিলেন, অমনি বশুন জীবিত 
হইয| উচ্চন্বরে হান্বারন কবিয়! ধাবিত হইল সাপক হরিবোঁল 
হরিবো'ল বলির! বাহির হইলেন ! তখন সকলেই বিশ্থিত, সকলেই 
লহ্কিত হই! পবস্পরেন মুখপানে চাহিতে লাঁগিল--অভাঁবনীয় অতি 
অসন্তব ব্যাপারে সকলেই চমকিত হইলেন । সাধক কিন্তু চমকিত 
হইলেন না, তিনি জানেন মন্ত্র শক্তির কাছে ইহা একটী অসম্ভবৃ 
বা অতিরিক্ত ঘটনা নয়। 

প্রির ভক্ত বন্দ" অধিক আর কি বলিব--জুবতম বিষণুর্ণবদন 
মহা সর্পও মন্ত্র শক্তিতে বশীভূত হয়। জলের প্রধান জন্ নিরন্তর 
নরমাংসলোলুপ কুল্তীর মন্ত্র বলে নিজের হিংসা বি ভুলিয়। আতা 
হারা হইয়] যায়, প্রবল পরাক্রীন্ত বনচর গপিংভ ব্যাত্রাদিও মন্ত্র 
শক্তি বলে এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকে, মন্ত্র বদ্ধ স্থান অতিক্রম 
করিতে পারে ন।, এনুশ্য অদ্যাপিও সর্বত্র বর্তমান আছে, অনেকেরই 
নোধ হর ইহা প্রত্যক্ষ হঈয়াছে। এইত বাহাব্যাপারে আমর। যাহা 
মন্ত্র শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই তাহ আলোচনা করিলাম। পরস্তু 
মন্ত্র জপ পরায়ণ সরল প্রাণ সাধক আজও যাহ। প্রভাক্ষ করেন তাহ! 
অতীব অপুর্বব মন্ত্র শক্তিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি দমিত, 
প্রশমিত ও অভিভূত হইয়া! আপন আপন কুরতি ভুলিয়া মন্ত্র 


মন্ত্রশস্তি | ১৪১ 


ময় ইন্ট দেবের ভাবে ভাবিত ভষই্য়া সাধকের পরম মিত্রতীর 
কার্ধ্য করিয়া থাফে। তখন আর কাঁম, [ক্রোধাদি রিপুকুল 
সাধকের শক্র ব্লিয়াপ্রিটিত হখ না। ইব্দেবের ভাব উদ্দীপিত 
করিয়া! বরং সাধকের অতি আদরের বন্ধুই হইয়া থাকে। 
মন্ত্রের এই অরপুর্বর্বশক্তি কথায় বলিবার নয়। যুভ্তি 
পরতন্্ব হইয়া বৃখা বিচার তর্ক করিলে মন্ত্র শন্তি “হৃদয়ে 
অনুভব হইবার নয়। যোগশাস্তে এই মন্ত্র শক্তির বিষয় অনেক 


রকম প্রশংসাবাদ লিখিত আছে, সে সকল উল্লেখ করিলে 
বিষয়টী অনেক হইয়া পড়িবে । সে যে"হুউক, যেমন বস্ত 


শক্তির কাছে যুক্তি পরাভব মানে, সেইরূপ অনুভববেদা 
মন্ত্র শক্তির কাছেও বহিমুরখারতি যুক্তি সর্ববথ। পবাস্ত। একই 
মৃত্তিকায় একই ক্ুধকের যত্বে একই দিবসে একই ক্ষেত্রে 
নিশ্ব ও ইক্ষ * প্রোথিত হইল, কিছু দিন একত্র বদ্ধিত হইবার 
পর যেমন আস্বাদন করিতে যাইধেন, অমনি অবারিত ভাবে 
নিন্দের তিক্তত্ব ইক্ষুর মিউন্ব অনুভব করিবেন। কেন ইক্ষু 
মিষ্ট ও নিম্ব তিক্ত, একই মৃত্তিকার রস গ্রহণ করিয়। উভয়েই 
কেন এক রকম গুণ বিশিব্ট হইল না, ইহ] যেমন কাহারও 
বুঝাবার সাধ্য নাই। আবার যে ব্যক্তি ইক্ষু বা নিশ্বের আস্বাদ 
আঁদে। গ্রহণ করেন নাই, তাকে যেমন মিইত্ব তিক্তত্ব কিছুই 
বুঝান যাঁয় না, সেইরূপ এক গুরুর কাছে একই দ্রিনে একই 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কিছু দিন পরে একজন আঁবশ্বাসী অপর 
ব্যক্তি "সামান্য বিশ্বাসযুক্ত, অপর ব্যক্তি মন্ত্র শক্তির প্রভাবে 
আত্মারাম সিদ্ধ, পুর্ণ, কৃতার্থ। ভক্ত রন্দ! বস্তু শক্তির 
ন্যায় মন্ত্র শক্তিও প্রত্যক্ষ পরন্তু কথায় বুঝাইবার নয়। ইহ! 
পূর্বেবেই বলিয়াছি। মন্ত্র শক্তি বলেই খষিগণ অলৌকিক কাধ্য 
করিয়াছেন, মন্ত্র শক্তি বলে ব্রাহ্মণগণ সর্বৰ শ্রেষ্ট হইয়া ব্রহ্ধন্ 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করত চির শান্তি ও চির স্থখে জীবন 


১৪.২ ভক্তি। 


কাটাইতেন। পৌরণিক ইতিৰরন্তে সকলেই জানেন যে, মন্ত্র 
শক্তিতে দেবগণ বশীভূত হইয়া দ্রেববিদ্বেষী অসুরদিগকে আপনা- 
দিগের অনিঠকর বর দিতেও বাধা হইয়াছেন । মন্ত্রশর্তি যে 
জিতেক্দ্রিয়তার কারণ, মন্ত্রশক্তিই যে মনের প্রশান্ততা সম্পাদক, 
মন্ত্রশক্তিই যে মনের বল বীয্যপ্রদদ মন্ত্রশক্তিই ঘে ভব রোগের 
মহৌষধ, মন্ত্রশক্তিই যে আধ্যান্সিক আধিভৌতিক আদিদৈবিক 
ত্রিতাপ জ্বালা নিবারক শান্তিকারি, তাহা সাধকই জানেন। অন্যের 
জানিবার বা অন্মভব করিবার অধিকার নাই। পরিশেষে এই 
মার বলিতে পারা বায় মন্ত্রশক্তি জীবের আশ্রয় । মন্ত্র শক্তি 
হুদয়ান্ধকারনাশক অধ্যাত্ব প্রদীপ, মন্্রশক্তি দেহ, মন, প্রাণ শক্তির 
শক্তিসধারক, মন্ত্র শক্তির আশ্রয় ব্যতীত প্রেমম্য ইন্চদেবকে 
পাইবার আর উপায় নাই । 

আপনারা মন্ত্র শক্তি বলে ভগবানের ভাবে থাকিয়া পবিত্র হৃদয়ে 
ভগবান হৃদয়েশ্বরকে, প্রাণের প্রাণকে, জীবনের সম্বলকে আপন 
করিয়া, বা তাহার হইয়া ষে স্বখ ও শান্তি এবং যে পরমানন্দ লাভ 
করিতেছেন, 'এই বাকজাল বিস্তার ধারী অন্তঃসার বিহীন দীনহীনকে 
সেই ভাবের কণা মাত্র দিয়া কৃতার্থ করুন যেন সাধের মন্ষ্যদেহ 
বিফলে না! যায়। শ্রীগ্তরদেবের আদরের ও প্রেমের প্রাণের 
জিনিষ যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়ান্ছ, তাহার শক্তি অনুভব কারয়া 


মন্্ময় দেবদেবচক "হয় ভাবিয়া মন্ত্রশক্তিতে আপন শক্তি 
মিলাইয়৷ “মামমআমার” প্রস্তুতি ছুর্বাসনা ভুলিয়া যেন ইঞ্জদেবের 
ভাবে অবশিষ্ট জীবন কালকাটাইতে পারি। 


চে নি এপ্স 


পাতি কে? 


পাণ্তি তুমি! কেন মন মিছে 'গহঙ্কার? বারেক দেখত ভাই ভাবিয়া অন্তরে 
পালক রক্ষক, ধেই পতি নাম তার! আছে কি শকন্তি তবপালিতে কাহারে ! 


প(ত 


মুড মন মোহবশে এই অহঙ্কার 
পালিছ আশ্রিতে তাদের দিতেছ আহা! 
এনে দাও বটে, কিন্ত পাও কোণ হ'তে! 
আহারে দেহের পুষ্টি কাহার শক্তিতে £ 
মুটে নোরা বোঝা বই, দেন গুণনিপি) 
তবে কেন মিছে দপ করি নিরবধি ? 
যার যাহা প্রয়োজন ধিয়ে অবিরত 
যেঞজন পালিছে ভাই মোদের সতত, 
বার বলে বাধু সদা করি সঞ্চালন 
রাখিতেছে সনতনে নোদেএ জাবন, 
অনল অনিল পুগণী আর ভুতিউ় 

যার বলে সততই মঙ্গল করয়, 

অমীম করুশানিধি পতি সেই জুন, 
ভত্যসম তার তশজ্ঞ। করহ পালন ! 
তুমি মন পতির নাম ধর এ সংসারে 
জগৎ পতির আজ্ঞা পালিবার তরে। 
আবার বারেক ভাই ভাব মনে মনে 
তুমি কি রক্ষিতে পার কোন জগজনে ! 
দূরে যাঁক অন্য রক্ষা, ভাব একবার 
নিজেকে রক্ষিতে শক্তি আছেকি তোমাৰ; 
গর্তুবান হতে ভাই দেখহ ভাবিয়া 
কাহার দয়ায় আছ জীবন ধরিয়]__ 
ভাবহ শৈশবে কেবা রক্ষিল যতনে 

সুধা সম ছুপ্ধরাশি নিয়! মাতৃস্তনে, 
কাহার শক্তিতে বল বল মোরে ভাই 
নশ্বাস প্রশ্বাস বাচে প্রাণি সমুদয় 
প্রতিপলেবাচে জীব তার দয় বলে 
কেন তবে মিছা গর্ব কবিছ সকলে, 


তক? ৮৪৩ 


করুনানিদ?ন হরি পতি স্বাকানুন 
মোহবশে থেক না মন ত্যজ মহঙ্কার, 
৬াব সেই সারাহগার জগত ভবনে, 
আগ্ম নিবেদন কর তাহার চ্ুণে। 
সামান্য অথের তরে রে অবোধ মন। 
কার সেবা না করিতে করিছ মনন ? 
পরমার্থ পাবে মন মেবিয়া যাহারে) 
তাপে ভুলে কেন বান্ত অনাসেবা তরে? 
অই যে কদঙ্গ মূল করণে আলোম্যর 
ভানরা মধুর হান আমর ছড়ায়, 
নলজল্ধরক্ূপ শেরে শিখিপাখা, 

মোহন গুরলা করে দাড়াইরা বাকা! 
শাণণ কটি বেড়ি কিবা শোতে পীতধড়া, 
নবীন নাগ্দ বেন সৌদামিনী বেড়া 
গলে দোলে বনমালা নূপুর চরণে, 
দ(ডায়ে প্রাণের হরি বিভঙ্গিন ঠামে) 
অইত রসিক বর তব প্রাণ্পতি, 

যাও ত্বরা তার প্রেমে কর পতিমতি 
তাঁর সেবা তরে কর আম্ম সমর্পণ, 
আম্মীয় যা কিছু দেখ সব তারি ধন, 
.গ্রানপুর্ণ অংপনার হৃদয় পাতিয়া 

বসাও প্রাণেশে ভাই যতন করিয়া, 
ভকতি কুসুম মালা গাথিয়া পরাও, 
প্রাণের মতন করি প্রাণেশেসাজাও 
পাখালি চরণ ছুটি নয়নের জলে 
সাজাও চন্দন আর তুলসীর দলে, 
ধরেছ মানব দেহ কর এই সার, 
পতিসেবা বিন। ভবে গতি নাই আর । 


স্বরটমল্লার এক তাল! 


যেধনের তবে বেড়া ঘুবেঘুবে এ ভব সংসাবে অবোধ মন! 
সে ধন ঘবে ঘবে ফবে দেখেও দেখনাঁবে, 
(বল) কোথায়;গিয়ে তাবে কবিবি দর্শন 1 
&ঁ দেখ যে জন “বাবা বাবা” বলে হস্ত প্রপাবিষে আসে তব কোলে, 
পুজ ভেবে যাবে সকল গেলি ভুলে ও সেপুজ নয পরম পিতা যে শ্বয়ং ॥ 
আদর ক'বে খেতে যেজন দেয় তোবে “মামা” ব'লে তুমি ডাকবে যাহাঁবে, 
সে নহে কেহ আব, সেই ককণাব আধার 
আজ মাষেপ মত হযে কৰিছে পালন ॥ 
প্রেয়সী হুইয়ে প্রিয সম্ভাষিষে যে জন থাকে সদা অনুগত হয়ে 
সে নহে অন্য জন, হম সই জন 
আজ তোমাঁধি কাবধণ ওবপ ধাপণ ॥ 
ঘাব কোলে থেকে কক সদা ক্কত্তি, ও দে পিতা নয পরম পিতার নিতুর, 
«এখন ধব ধন সুক্তি-কব তঁ"দেব ভক্তি 
যদি মুক্তি পাবি জীবন কবিয়ে ধাবণ ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধ যত দেখিভেছ আব, যেন মন সব তাবই অবতাব, 
ভাদেব্‌ ভাবিলে অপব সেই পবাৎ্পব 
পব হযে যাবেন ১-হ'বে না মোচন ॥ 
মঙ্গলময হরি মঙ্গল কাবণ কবেছেন কত শত বূপ ধাবণ, 
যেন কত কা*বে হেষ জ্ঞান কৰে 
হের তবে! না'বে তাহাবই সদন ॥ 
শত্রভাবে যে জন কবি আগমন আশে পাশে তব ভ্রমে অন্ুক্ষণ, 
যেন তারে মন নষ সামান্য ধন, 
সেও দযাময হবি,_-- 
শপাতকী জনেব পাপে প্রতিফল দিতে দয়াময়ের ওরূপ কেবল, 
তার পাশে নত হইলে মতত 
রবে নাবে তত ভয়েরই কারণ ॥ 


জশ্রীয়াধারমণে। জয়তি | 


ভক্তি 


ভক্তিরগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা! চ নান্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম্‌ ॥ 
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কাঙ্গাল গৌর । 
ত্যজি গৃহবাস করিল সন্ন্যাস গৌরাঙ্গ গুণের নিধি । 
কাঙালের বেশে তভ্রমে দেশে দেশে হরি বলে শিরবধি ॥ 
নবীন নাগবু গৌরাঙ্গ সুন্দর ত্যজিগ়। মোহন বেশ। 


'পরিল কৌপীন ধরিল দণ্ড 
স্নেহের জননী নবীন ঘরণী 
“হা নিমাই” বলে কাদে শশ মাতা 
প্রাণের ভকতে সব তেয়াগিনা 
শূন্য প্রাণে সবে করে হাহাকার 
সুখের নদ্দির! নদে বিনোদিয়া 
কীর্ঘনের রঙ্গ নাই প্রেম-তরঙ্গ, 
পোণর গৌরাঙ্গ যতনে করঙ্গ 
ছুটি বাহু তুলে হরি হরি বলে 
চলিতে চলিতে গোরা আচধিতে 
কোমল অঙ্গেতে কত বাথ! পায় 
প্রাণের ভকত যাঁহারে সতত 
(সেই) ভফত-জীবন শচী-প্রাণ্ধন 
যমুন1 জাঙ্বী বহে নিরবধি 
প্রকে পৃরিত সরব অঙ্গ, 


ফেপিল চাঁচর কেশ॥ 
ভাগাণ ছুঃখ পাথারে। 
প্রিয়ার নয়ন ঝুরে ॥ 
চলিল! প্রানের গোরা। 
বলে “গোরা গোরা গোরা” ॥ 
বিনে ছুঃখ পারাঁবার। 
সবে করে হাহাকারু ॥ 
বাধিয়। কটর ডোরে। 
ভাঁদিছে নরননীরে ॥ 
ভূমিতে পড়িয়। যায়। 
ধরিবাঁর কেহ নাই ॥ 
বাধিত কত যতনে । 
দীনহীনবেশে অমে ॥ 
গোরার ছুটা নয়নে । 
লাল। ঝরে শ্রীবদনে ॥ 


কভুন। কাদিল, 


গোরা না ভজিল, 


১৪৬ ভক্তি । 
ক্কর-কন্টক--.. পূরিত ভূমিতে ধায় প্রেমময় গোরা। 
কোনল শ্রীপদ হ'ল তাহে ক্ষত, রক্ত বহে শত ধারা ॥ 
দেখিক্ধে কাহারে সকরুণ স্বরে বলে ছুটি কর ঝুড়ি। 
এসেছি কাঙ্গাল তোদের ছুয়ারে,  ছুড়াও বলিয়ে হরি ॥ 
শচীর দুলাল পথের কাঙ্গাল, দেখিয়া জগত জন! 
সকলে কাদিল প্রেমেতে ডুবি. চরণে ঈপিল মন ॥ 
বিষয় বাপিত এই পাপ চিত কঠিন পাবাণ-মন। 


ন। লইল হপনাম ॥ 


৯7 


জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্ধ্য কি? 


মানব মাত্রেই সৌলার্যা প্রয়'সী। মনুষ্য সর্বদ] সৌন্দরধ্য-তন্ত অন্বেষণ 
করে। যেখানে সেনম্দধ্য সেখানে ,মিঞ্চভা, সুতরাং মনুষ্য সৌন্দর্য্য 
দেখিবামাত্র মধুমক্ষিকীর ন্যায় তাহার মিষত্ব আন্দাদন করিবার 
জনা ধাবিত হয়। সৌন্দর্য্যের আদর সর্বত্র । সংক্ষেপে বলিতে 
হইলে, সকলেই সৌন্দর্যের পাঁগল । কবি গ্রাকৃতির সৌন্দর্য্য 
দেখে, বিশ্বাসী ভক্ত ভগবানের সৌন্দধর্য দেখে, রাজা রাজ্যের 
সৌন্দর্য্য দ্রেখে, কৃষক শস্য ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য দেখে, মাতা 
সন্তানের সৌন্দর্য্য দেখে, প্রেমিক €খুমিকের সৌন্দর্য্য দেখে, 
সতী পতিয় সৌন্দর্য দেখে; কিন্ত্র ঈশ্বর সৌন্দর্ধ্য দেখেন 
জীবনের, এবং স্ক্দর জীবনই তাহার শ্রিয়। 

জীবনের গ্রকৃতপৌন্দর্য্য কি? চরিভ্রই মনুষ্য জীবনের প্রকুত 
সৌন্দধ্য । প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, গ্রক্কৃত সৌন্দর্যের 
অধিকারী হইতে প্রায় কাহাকেও সচেষ্ট দেখা যায় না। স্তরাং 
অপরকে এই সৌন্দর্যের অধিকারী করিতেও বড় কেহ যত্ব করেন না। 
সন্তান সম্ভতিগণ বিদ্যাশিক্ষা করুক, এইহেতু পিতা মাতা কত চেষ্। 
করেন, কিন্ত্ব তাহাদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে সেরূপ যত্বশীল হন না, 
বলিলে আঠ্যুক্তি হইবে না। ইহা বড়ই কণ্টের রিষয়। কেন ভাই! 


জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য কি? ১৪৭ 


বিদ্যা শিক্ষ। করা যেরূপ অর্থ সাক্ষেপ, চরিত্র গঠন করাত সেরূপ 
অর্থসাপেক্ষ নহে। সচ্চরিত্র হইয়া জীবন যাপন কষ্টকর হইলেও 
বিদ্যা বুদ্ধি ও ধন উপাজ্জন করিতে হইলে মত দুর রেশ স্বীকার 
করিতে হয়, চরিত্রবান কি চরিত্রবী হইতে হইলে তত দুর ক্লেখত 
স্বীকার করিতে হয় না। 

প্রত্যেক নর নারী একটু চিন্তা করিলেই বুঝিভে পারিবেন, 
যৌবনের প্রারস্তে চরিত্র বিনষ্ট হইবার বেশী সম্ভব। মানব- 
জীবনের যৌবন কালের তুল্য বিষম কাল আর নাই। চরিত্রের 
সৌন্দর্য কাহার জীবনে দেখিতে হইলে যৌবন অবস্বার পুর্ব হইতে 
যন হইতে হইবে । পতঙ্গ যেমন অগ্রিশখ! দেখিয়া হিতাহিত 
বিবেচনা না করিয়া তাহাতে ঝম্প এপান করে, অপরিণামদর্শী যুবা 
নর নারী পাপের মোহিনী মায়ায় বিচেহিত হইয়া সেইরূপ ধন্াধন্ 
বিবেচনা নাঁ করিয়া পাপকে আলিঙ্গন করে, অস্থায়ী স্থখের মধুর 
প্রলোভনে পাগল হুইর়1 বহু যত্বেব অমুল্য চরিত্র রক্ষা! করিতে পারে 
না। চরিত্রহীন মানবতুল্য হীন কে? যে বাক্তি নিজের 
চরিত্র রক্ষা করিতে অক্ষম তাহার মহত্ব কোথার? ফান্কের উজ্জ্বল 
তারা স্বরূপ সেই মহাপুরুষ, যিনি বীর দর্পে অসম্ভব শব্দকে 
উপহাস করিয়া? বলিয়াছিলেন, “অসম্ভব শব্দ নির্বেবাধদিগেরই অভি- 
ধনে থাকে,” তাহার জাবনের শেষভাগ,এতদূর শোচনীয় হইয়।ছিল 
কেন? মহাবীর নেপোলিয়ান সকল বিষয়ে সক্ষম হইয়াও চরিত্র 
রক্ষা করিতে অক্ষন হইয়।হিলেন, এবং শেষে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়! 
ছিলেন “মামি সকল দেশ জয় করিয়াছি সত, কিন্তু সেই স্থুত্রধর- 
পুক্জ বিশুর যশই চিরস্থায়ী আমার যশ অপ্পক্ষণ দ্থায়ী”। 

চরিত্রহীন মানব নিজের যেরূপ সর্বনাশ করে অন্যেরও তদ্রপ 
সর্বনাশ করে । তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে অন্যের রক্ত শুকাইয়। 
যায়। সন্তান মুর্খ হইর। সচ্চরিত্র হয় ইহা বরং ভাল, কিন্তু বিঘান 
শ্মসম্চরিত্র হওয়া কখনই ভাল নহে। ইহা অভিভাবকদ্বিগের 


১৪৮, ভক্তি । 


স্মরণ রাখা উচিত। যে মানব আপন হৃদয়কে জগতের কোন কার্ষ্যে 
নিযুক্ত না করে, তাহার মন সর্বদা পাপচিস্তা পুর্ণ:। কুদংসর্গ চরিত 
নাশের একটী প্রধান কারণ, স্ঙ্গদোষে মনুষ্য পণ্ড হয়। যদি 
কাহারও সচ্চরিত্র হইয়! জীবন।তিপাত করিতে অভিলাষ থাকে, 
তবে অসজ্ঞনসহবাঁস, অসৎ গ্রন্থপাঁঠ,। এবং অসদ.বিষয়চিস্ত। যত 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য । কিনর কি নারী সকলের পক্ষেই “চরিত্র” 
জীবনের সৌন্দর্ধ্যব্দ্ধিকারী। বিশেষতঃ রমণীর পবিত্র চরিত্র কোন 
প্রকারে দুধিত হইলে তাহা গরল অপেক্ষা ভয়ানক ও নরক 
অপেক্ষাও গ্বণিত। এপ বলিতেছি না যে, চরিত্রহীন! রমণী 
অপেক্ষা চরিত্র হীন পুরুষশ্রে১। এই মাত্র সত্য বে, পবিত্রতা নারী 
জাতির শিরোভূষণ। পুকরুষদিগের অপেক্ষা স্রীলোকদিগের 
চরিত্রের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখ। উচিত । অতি সামান্য কারণে 
দ্রীচরিত্র কলঙ্কিত হয়, প্রাণের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়। স্ত্রী 
চরিত্রে অল্প দোষ লক্ষিত হইলে, মকলে তাহার পতনের আশ! 
করেন । উদার ও মহ চরিত্রবান হইতে প্রত্যেক নর নারীর চেষ্টা 
করা উচিত। যেমনুয্যের চরিত্র নির্মল দেই মনুষ্যের হৃদয়কে 
প্রীহরি নিজের পবিত্র মন্দির জ্ঞান করেন। শ্রীহরির চরণে আম্মা 
সমর্পণ করিতে পারলে কোন ছুশ্রবুত্তি মানুষকে স্পর্শ করিতে 
পারিবে লা। আত্মসংঘম আত্ম-চিন্তা চরিত্ররক্ষার শাসনদণ্ড- 
স্বরূপ) এই বন্ধ! মানবের পরীক্ষার স্থল। ইহাতে রাশি রাশি 
প্রলোভন আছে। ইহাদিগকে জয় £করিবাঁর জন্য আত্মসংযম, 
ঈশ্বরের নামদপ ইত্যাদি উপায় অবলম্বনীয় | 

পূর্বে বলিয়াছি, ঈশ্বর জীবনের একুত সৌন্দর্য্য দেখেন, সে 
সৌন্দর্য্য বিশুদ্ধ চরিত্র । সুতরাং ভগবানের গ্রেমদৃি লাভ কবিতে 


হইলে জীবনের সৌন্দর্য দিন দিন বদ্ধি করা অর্থাৎ চরিত্রবান 
চর্রিত্রবতী হইতে চেষ্টা করা সব্বরথা কর্তব্য । কিন্তু চির 


সৌন্দর্য্যের.আধার সেই ্রহরির সৌন্দর্যে পাগল না হইলে প্রাণের 


ভগবৎ-তত্ব । ১৪৯ 


প্রকৃত সৌন্দর্য বদ্ধি পাইবে না। ন্থত্তরাং চরিত্র সংগঠন করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে সেই প্রেমময় পুণ্যাধার হরির শরণাপন্ন হওয়া উচিত। 


৬৬ 


ভগবৎ"তত্ত। 
পঅনন্যাশ্িন্তয়ন্তো মাং” ইত্যাদি ভগবদ্শীত1 ইহাতে যে শ্লোকটী 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ভগবত-তত্ত্বের সাঁর প্রকটিত এবং প্রকৃত 
উপাসনার দ্বার উদঘাঁটিত হইয়াছে । হরিভিম্ন আর নিত্য বন্ধু 


কিছুই নাই, এইরূপ ত্রমাগত চিন্ত! করিতে করিতে যাহারা সর্বতো- 
ভাবে গ্রীহরির পাদপল্ম আশ্রয় করেন, উহার সেই অচ্যুতের 


সর্ববার্থদচরণপ্রসাদাৎ যোগন্ষেম অর্থাত ভাহার সহবাস জনিত 
ভূমানন্দ রণ করেন। ভক্ত অন্নাভাবে কাতর হইলে শ্রীহরি 
আপন মাথায় করিয়া অন্ন আনিয়। দেন, এইরূপ উদাহরণ যাহ! উক্ত 
শ্লোক ব্যাখ্যাস্থলে দৃষ্ট হয়, তাহা একুভ ভক্তের চক্ষে কিছুই নহে। 
প্রকৃত ভক্তের পক্ষে উক্ত পশ্লোকের মন্্লানুসারে ভগবান নিজে মাথায় 
করিয়া না আনিলেও ভক্ত অন্নাদি যাহ! কিছু উপভোগ করেন তাহ! 
সকলই সম্পূর্ণরূপে সেই ভগবানের গদত্ত এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া 
করেন। ভগবান মুন্তিধারণ করিয়া নিজ হস্তে না দিলে যে, আমাদের 
উাহার দেওয়া বোধ হয় না, এইটীও একটী ভগবানের মায়।। 
যিনি তাহার প্রপন্ন শরণাগত, তিনি অনন্য হুইয়া ভাবেন বে, যখন 
ভগবানই আমাদিগকে বলিষ্ঠ করিয়াছেন, তখন আমর! নিজভুজবলে 
যাহ! কিছু আহরণ করি, তাহাও সেই ভগবানের দেওয়া ভিন্ন 
আমাদের নিজের অদ্ডিত নহে। কেহ দান করিলেও সেই দাতার 
সমৃদ্ধির সূল ও সত্প্রবত্তির প্রবর্তক সেই ভগবান ভিন্ন অন্য কেহই 
নহে, এইরূপ চিন্তা করেন। লোককে সমৃদ্ধিশালী করা ও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গ্রে দয়া দাক্ষিণ্যাদি সত্প্রবত্তি যোজনা কর! সেই 


যোগক্ষেম বাহকেরই কার্য্য। উদার দ্বাতৃপুক্ষ ভগবানের প্রদতত 


১৫৯ ভক্তি | 


দ্রব্যাদি সব্ধদ্েবময় অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে অর্পণ করিয়া 
তাহা ভগবানকেই অর্পণ করিলেন, এইবূপ চিন্তা করেন, এবং 
কৃতার্থম্মন্য হইয়| পরমানন্দ লাভ করেন। আমর] যতক্ষণ পর্য্যস্ত 
অনন্য হইয়! সর্বববাপী ভগবৎ-সন্তার উপলন্ধি ও তাহার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণই মৃত্যু তাহার করাল 
ভাষণ মুখ ব্যাদান করিতেছে ; কিন্তু যখন অনন্য হইয়া মৃত্যুতেও 
সেই মঙ্গলময় ভগবদিচ্ছা অরলোকন কর্পিব, তখন মৃত্যুর 
আর মে করাল ভীষণ মুন্তি থাকিবে না। তখন বোধ হইবে 
বে, মৃত্যু দেহপিঞ্চরাধন্ধ জীবের উচ্চতর লোক প্রাপ্তির দ্বার 
স্বরূপ এবং যমই তাহার ঘার রক্ষক। শৈশব কালাবধি 
যে যমের নামে প্রাণ কাপিয়া উঠে, ক শুষ্ক হুইয়]] যায়, সেই 
যম তখন জীবের পরম বদ্ধ ইন্দ্রিয় সংযমকারী ট্রর্ধা বলিয়! 
আবিভূতি হইবেন। শাস্ত্রে৪ উল্লেখ আছে, যখন পুণ্যাত্মাগণ 
এাঁণত্যগ করেন, তখন যমই চতুভূ্জ নারায়ণ সুপ্তি ধারণ করিয়া 
দর্শন দেন | ইহার তৎপর এই যে, প্ুণ্যাত্সা হরিকে অহরহঃ 
সর্বময় চিন্ত। করেন, মৃত্যুর পরেও তিনি তন্ডাবে ভাবিত থাকিয়া 
সেই শ্রীহরির পৌম্য আনন্দময় সুতি দর্শন করেন। তাহার 
কৈছু মাত্র ভয়ের উদ্রেক হয় না। মরিৰার পর কি হইবে বলিয়। 
তাহার আর সংশয় থাকে না। যেমন পরম কল্যাণময় 1পতা 
জগতে আনিয়। অশেষ কল্যাণ প্রদানে জীবকে রক্ষা করিতেছেন, 
সেই রূপ পরেও ক্রোড়ে লইবেন এবং পিতৃত্মেহ বশতঃ যথোপযুক্ত 
অর্থাদি প্রদানে রক্ষ! করিবেন, ভগবস্ভাবাপন্ন জীবের ইহাই স্থির 
সিদ্ধান্ত। এই বিশ্বামে ইহুকালেই মৃত্যুর উদ্বেগ দূর হইয়! 
যাওয়ায় জীব শান্তি উপভোগ করেন, এবং ঘর্থতঃ এ শ্ান্তিই 
জীবের বৈকুভোগ ও অমৃতত্বলাভ। এইটাই যে প্রকৃত 
যোগক্ষেম এবং ভগবত্ুত্ব জ্ঞানের মুখ্য ফল, ইহা যেন আমাদের 
হৃদয়ে সর্বদা জাগঞ্ুক থাকে । এইক্প অনন্য ভাবে দেখিলে 


ভক্তি ১৫১ 


জাতি ধর্ম নিক্বিশেষে হরি সকল মানব হদয়েই অবস্থিত এইভাব 
আইসে, এবং ইংরাজ গোল্ম্মিথের চিত্ত প্রস্তন কবিতাটী সেই 
ভাব দাতার ভাব বলিয়। উপলদ্ধি হয়। 
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দিব্য পুকষের। যত সাঁধিতে সাধুর হিত 
বন্ধুষ্ভাবে তার পানে ধান। 
ন1! হইতে জগদস্ত দিবা সুখ উপনীত, 


স্বর্গভোগ মত্ত্য হয়ে পার । 

এই অনন্য ভাবে, জগতের সমস্তই মঙগলময় ভগবানের 
কার্য অথবা! সেই মঙগলময়ের ইচ্ছাধীন, এই দুইটীর মধ্যে 
একতর ভাবু প্রতিষ্টিভ হয়। তাহাতে ধর্মের নামে জগতে যে 
সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা আর থাকে না। কি 
হিন্দু, কি গ্রী্টিয়ান, কি মুসলমান সকলেই স্বধন্মীবলম্বীর মধ্যে 
সামান্য মতান্তর লইয়! ভয়ানক বিবাদ বিষম্বাদ উপস্থিত করেন) 
এমন কি তাহাতে মানৰ শোঁণিতে ধরা কলুষিত পধ্যন্ত হয়। 
ইহাই কি ধণ্ম? তাহ। হইলে ধন্মের পবিত্রত্ব পাবনত্ব কোথায়? 
ধর্্দের নামে যদি অধর্মের কাধ্য সাপিত হয়, তবে ধর্ধে 
অধন্ম্ে প্রভেদ কিট আপাভতঃ বিরোধী বোধ হইলেও ধর্ম 
শাস্ত্রের বিধান কিরূগে মিলাইতে হয় তাহ! ভগবান গীতাতে 
অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। আমর1ও যদি সেই পরম গুরুর 
আদর্শ অনুসারে ভিম্ন [ভগ্ন জাতির ধর্মের অথবা একই ধর্মের 
তিম্ন সাম্প্রদায়িক মতের মীমাংসা কন্ধিতে চেষ্টা কার এবং 
সাম্প্রদায়িক ভাবে আত্ম বিস্মৃত না হই, তাহা হইলেই-_ 


নির্দোষং হি সমং বরহ্ধ ত্রহ্মবিদ্‌ বৃদ্ষণি স্থিতঃ-_ 
এই ভাবের সম্যক উপলন্ধি করিতে পরিব। হাহার। যে 


১৫২ ভগবৎ-তত্ব ৷ 


ধর্প অবলম্বন করে, তাহারা তর্দার| তাহাদিগের এরহিক ও 
পারত্রিক মঙ্গল £হইবে, এই বিশ্বাসেই করিয়া থাকে । কেবল 
পর কোনও ধন্মে বিদ্বেষী হইয়া! তাহা করে না। তন্জন্য 
কিছু না কিছু সত্য ও সৎ যুক্তি "সকল ধর্মেই আছে। তাহ! না 
থাকিলে কোন ধর্ম মানব সমাজে আদৃত ও বদ্ধমুল হইতে 
পারে না। সেই সত্যের অনুসন্ধান করাই আমাদিগের 
সর্বতোভ।বে কর্তব্য। বাহিক ব্যবহারের বিভিম্নতা দেখিয়া 
তদনুসন্ধানে পিরন্ত হইয়া বিছ্েষ করা আমাদিগের উচিত 
নহে। 

যে ইন্ড্রিস্ের সুখ ভোগের জন্য জগৎ সমস্তই ব্যস্ত, সেই 
ইন্দ্রিয়ের গ্বুখ ভোগ বৃত্তি ও অমীম নহে। আবশ্যক মত আহার 
বিহারের অতিরিত্ত হইলেই বিরক্তি আইনে, এবং যে সময় টুকু 
&ঁ স্বখ ভোগ হয়, তাহাও অতি অল্প! কিসে তবে স্থায়ি স্বখ 
হইতে পারে, সকল সমাজের পণ্ডিতগণ এই বিষয় লইয়া চিন্তা! 
করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইন্্রিয়ের বশীভূত না হওয়াই মনুষ্যের 
কর্তব্যা এইটী ভাল, এইটী মন্দ, ইহাতে সুখ, ইহাতে দুঃখ, ইহ! 
কেবল মনের ভাবন। মাত্র। 

এইটী ভাল, এইটী মন্দ, এইরূপ ক্রমশঃ ভানিতে ভাবিতে 
অভ্যাসের দ্বারা এমন একদী ধারণা জন্মে যে, আমরা তাহার 
বিপরীত কার্য আর করিতে পারি নাঁ। এটী অখাদ্য ইহা 
ভোক্তন করিলে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হয়, শিশুগণ বাল্যকাল 
হইতে এইরূপ ভাবে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইলে পর সেই খাদ্যে 
আর তাহাদের প্রবতি জন্মে না। ক্রমশঃ এ সংস্কার এত প্রবল হয় 
যে, নিঙ্গে এ খাদ্য ভোজন কর! দুরে থাকুক, অন্যকে উহ ভোজন 
করিতে দেখিলেও নন্ধার আইসে। নব প্রস্থত শিশুর কোন 
ও বিশেষ সংস্কার থাকে না, অভ্যাস জনিত ক্রমশঃ এইরূপ ভাল 
ষন্দ নান/প্রকার সংক্কার অন্মে। এক্ষণে যদি আমর বিবেচন। 


ভগবত-তত্ | ১৫৩ 


করিয়। এইরূপ স্থির করি যে, ইন্দ্রিয় সখ ক্ষণিক এবং তাহার বশবস্তী 
হওয়াই আমাদিগের সমস্ত কষ্টের কারণ, তাহ! হইলে ইন্দ্রিয় সুখের 
উপর আমাদিগের বিশেষ অনুরক্তি আর থাকে না । এইরূপন্থির 
করিয়।ই সকল ধন্মশাজ্কারেরা ইশ্ডিয়সংযমের বিধান করিয়াছেন | 
এস্থলে হিন্দু, মুদলমান, শ্রীন্টিরান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কোন ধর্্মশাস্ত্রে মত 
ভেদ নাই । ভোগাসভ্তি ও হিংসারত্তির উত্তেজনাই প্রধান দোষ, 
জন্ত্র-হিংসামাত্রই দে, কিন্তু জন্ত্ব বিশেষের হিংস।াতে এ দোষেরই 
তারতম্য হয়, তাহাতে কোন বিশেষ গুণ নাই । ববাহ মাংস ভক্ষণে 
দোষ, ছাগ মাংস ভক্ষণে দোষ নাই, অতএব প্রত্যহ একটা ছাগমুণ্ড 

ভক্ষণ করিব এইরূপ স্থির করিয়া প্রত্যহ ভোগাভিলাষের বশবভ্ীহইয়া 
ছাগ মাংস ভক্ষণেও যে দোষ জন্মে, তাহা বরাহ মাংস ভক্ষণ অপেক্ষা 
কম নহে । 


এক্ষণে ইন্দ্রিয় ভে।গ বিবয়ে অনাসক্তি ও বিষয়বাঁসনা হইতে 
বিরতি এই ড্ুই সকল ধন্ম শাস্ত্রের ভিন্তি স্থির হইলে সকল ধর্শাস্্ 
সুলে এক স্থির হইল। ভঙক্ষ্য দ্রব্য ও পরিচ্ছদ কোনও ধন্মের একৃত 
অঙ্গ নহে। অনাসক্ত হইলে র।জাসহৃদ্ধির মধ্যে থাকিয়াও সন্যাসী 
হইতে পারে, এবং তাহা না হইলে কৌপাীনধারী অরণ্যচারীও সন্ন্যাসী 
নহে । তবে আহার বিহ।র সম্বন্ধে, যেসকল আহার বিহার ইন্দ্রিয় 
মের অনুধুল তাহাই কর। কমব্য। তাহার অন্যথা হইলে ইন্দ্রিয় 
উত্তেজিত হয় এবং ধল্মপথ হইতে আমাদিগকে বিচাত করে । জাগ- 
তিক সমস্ত নশ্বর বস্তুতে আসক্তি ত্যাগের চেষ্টাই বে মুযুক্ষু ব্যক্তির 
প্রধান সাধন তাহা! সর্বৰ ধম্মই একবাক্যে প্রতিপাদন কবিয়াছেন। 


মান্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোক্চসুখছুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্য ভারত ॥ 


সর্দেন্দ্রিয়-ব্যাপি ত্বকৃম্পশই যে স্থখ দুঃখের উপাদান, এবং যে 
সুখ দুঃখের স্থায়িত্ব এ স্পর্শকাল মাত্র, সেই সুখ দুহেখ আমাদিগের 


১৫৪ ভক্তি | 


আস্থা না থাকে, তাহাই ভগবান আদেশ করিয়াছেন । আবার 
প্বীষ্টিয় ধশ্মশাস্ত্রে রূপান্তরে সেই আদেশ দৃষ্ট হয়,__ 
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ভার্থা সর্ববত্যাগী হইয়া আমার অনুসরণ কর। যোগবাশিষ্টে বশিশ্ঠ 
দেব বলিয়াছেন, 
ন পতত্যবটেন্তস্ত বিষয়াসঙ্গরূপিণি | 
কঃ কিল জ্ঞতশরণিঃ ম্বত্র'শমনুধাবতি ॥ 
প্রযত ব্যক্তি বিষয়াসাক্তরূপ কুপথে কখন পতিত হনন।, রাস্তা জানা 
থাকিলে কে কোথায় গর্তের দ্রিকে ধাবিও হয় ? ইহা! হইতে স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, পিষবাসক্তি ধশ্ম পথের গন্ত স্বপ্ধূপ। গর্তে পতিত 
হইলে যেমন উ্ানশক্তি থাকেনা, তাহার মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে 
হয়, সেইরূপ ঘত'দন আমাদের এই আস।ক্তর লাথব নাহয়, ততদিন 
আমরা ধর্মের যতই ভাগ করিনা কেন, ধগ্মপথে একৃতপক্ষে কিছুমাত্র 
অগ্রসর হইতেছিনা বুঝিতে হইবে। 
উপাসন। প্রণালীর পার্থক্য লইয়া নানা বিবাদ উপস্থিত হয় | 
কাহারও মতে সাকার উপাসন। ভাল, এবং কাহারও মতে নিরাকার 
উপাসনা ভাল । এই বিবাদ নিরর্থক । অধিকারী ভেদে উভয় প্রকার 
উপাসনারই প্রয়োজন । ইতি পুর্বে দেখ। গিয়াছে যে, স্কুল জড়জগত 
স্থজক্গাকারে লয় করিতে না পারিলে ভগবৎ সভার গ্রকৃত উপ্লৰিি 
হয় না। 
অব্যক্তং ব্যক্তি মাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয় । 
পরং ভাব মজানত্তে। মমাব্যয়মনুতমম্‌ ॥ 
নির্বেবাধেরা আমি অব্যক্ত হইলেও আমাকে ব্যান্তভাবাপন্ন মনে করে 
আমার অব্যয় অন্ুতম সর্ধকারণ কারণরূপ যে পরাত্পর ভাব তাহা 
না জানিয়! এরূপ ভাবে | 
সাকার হইতে ক্রমশঃ নিরাকার উপাসন।য় উঠিবার ক্রম 


ভগবৎ-তত্ব। ১৫৫ 
পাশ্চাত্যগণ মধ্যেও দুষ্ট হয়-_ 
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বাহিক ও আভ্যান্তরিক প্রকৃতি কোথা হইতে বাকি জন্য এইরূপ 
হইয়াছে তাহ! ক্রমশ চিন্তা কণ্রতে করিতে সেই প্রকৃতির নিয়স্ত! 
অচিন্ত্যশক্তি বিভু বিশ্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হশ্ু। 

আমাদিগের চৈতন্য যতক্ষণ ইন্দ্রিয় গ্রাহা কোনও বিষয়ের ভাবনায় 
লিগ থাকে, ততক্ষণ উহা সেই ভাবনাময হইয়া থাকে । সম্মুখে 
শ্রীকষ্ণের মুত্তি না রাখিয়া হৃদয়মধ্যে বদি সেই শ্তপ্তি ভাবন! করি, 
তাহা হইলেও সাকার উপাসনা কৰা ভব। দানব বূপরধারী যী শুপ্রীষ্ট 
তাহাৰ পরম পিতার নিকটে শেষ নিএবেব দিন দণ্ডায়মান, ভাবিত্তে 
গেলে, পিতা পুন উভনেই কোন একস্থানে বর্তমান , ইহা ভিন্ন অন্য 
কোন ভাব,উদর হইতে পাবে না। ইভা কে মুত্রিমান দেবের সাকার 
উপ!সন! নহে ? হাদযে যদি সাকার দেবগুত্তি থাকে, বাহিরে তাহা 
চিত্রিত করাঁঘ দোষ হইতে পারেনা ।ঘর্দি এই ছুই সুর্ধে বাস্তবিক 
প্রিয় হয়, তাহা হইলে যে বজুক্ষণ ভাবিযা হৃদধ মধ্যে সেই মৃত্তি 
ধারণা কবত তাহ পটে অঙ্কিত করে, তাহার তাহাতে কিকোন সার্থ- 
কতা নাই ? এবং যে এ মনোহর চিত্রপট দেখে, তাহার কি অন্তরে 
বাহিবে আাঁণের প্রিয় জিনিষ দেখিয়। নেত্র মন হর্ষোৎফুল্ল হয় না? 
যখন পিত! পুর ভেদশুন্য হইয়! এক পরমান্নায় লয় হইবে তখনই 
প্রকৃত নিরাকার উপাসনা হয়, এবং তখন সাধকের চৈতন্য বিষয়জ্ঞান 
শুন্য হয়। উহাকেই শাস্ত্রে নির্ববিকল্প সমাধি বলে। যতক্ষণ নির্বিকপ্প 
সমাধি না হয় ততক্ষণ সকল উপাসনাই সাকার । 


পথ ৯ ৩৯2 


চিন্তামাঁল! | 
(প্রশ্ে।তর মালা) 
(পুর্বপ্রকাশিতের পর)। 
উঃ। দেখুন ভগবান বলিতেছেন, সঙ্জনানুচিত আচার ব্যব- 
হারের অনুকরণ দ্বারা উত্তমা প্রেম ভক্তি লাভ কর। যায়। স্বয়ং 
বেদস্বরূপ, প্রাঙ্গণের শীর্ষস্থানীয় ও অলোৌকিকশক্তিসম্পন্ন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের মতে সদ্বাচারের অনুকরণ ও অনুশীলন করা একান্ত 
আবশ্যক | গুর্ব মহাজনগণ ঘষে পম্থার অনুসরণ করিয়াছেন, তোমরা 
ও সেই পথে অগ্রসর হও | উচ্ছঙ্খল পথে গমন কৰ্ধিলে কখনই 
। শাস্তিলীভ কারবার আশা নাই। শ্রীশ্ীভগবানের রূপের ও গুণের 
ইয়ত্তা নাই। শ্রীগুরু ও সাধু ভগবচ্চক্তগণকে ভগবানেরই প্রকাশ 
বিশেষ জ্ঞান করির1 ভন্তি করা কওবা। তাহাতে দোষ উপস্থিত 
হয় না, বরং মহণ্ড শ্রেয়; লাভ হইকা থাকে । আচাধ্যবপে 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যানুশিষ)ব্রদে গরমার্থলাভ করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তত্ববেহা ভগবত রাস রসিক গুরুদেবের কুপ| 
ও আশীর্বাদ ভিন্ন পরম জ্ঞান পরন ক্কত্তি কখনই লাভ করা৷ বাইতে 
পারে না। গুকদেব শিষ্যের ছিগ্ত।র সন্তুষ্ট হইয়। স্বতেজের সহিত 
ভাহাকে তগবত-নাগ, মন্ত্র ও ভাবাদি অর্পণ করিয়। থাকেন। 
আচারের নিকট হইতে তঙজ্ঞান গ্রহণের প্রথা আমাদের দেশে 
চির প্রচলিত। ইহার মধ্যে যেকি গুড় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, 
তাহা বোধ হয় সদশুরুর নিকট দীক্ষিত সদাচারী ভক্ত ভিন্ন আর 
কেহ উপলদ্ধি করিতে পারে ন!। জনই বন, আর প্রেমই বল, 
সেবা ও অন্মকরণ ব্যতীত কখনই লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ তত্ব- 
জ্ঞান বা ভগবত-প্রেম গুরুশিষ্যান্ুবন্ধ। ইহাকে লাভ করিতে 
হইলে সদুরুর নিকট যাইয়া দীক্ষ। মন্ত্াদি গ্রহণ করিতে হয় । 
আশ্রম ভেদে আচার ব্যবহারের ভেদাভেদ উপদেশ করিয়৷ গুরুদেব 
শিষ্যকে সৎসঙ্গ করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন। 


ভগবগ-তত্ব | ১৫৭ 


এখন শিক্ষার কথা বলি শুনুন । দীক্ষাণ্ডকর নিকট দীক্ষামন্ত্ 
গ্রহণ করিয়া সশুসঙ্গ ও সদাচারের অনুষ্ঠান হহতে শিক্ষা আরন্ত হয়! 
অসতসঙজ্গ বজ্জন ও সৎমঙ্গই হইল চরম প্রেম ভক্তি লাভের একুষ্ট 
উপায়। যদি কাহারও ভাগ্যে কখনও এই বিশাল সংসারের নিত্যতা 
ও অনিত্যতার দিকে লক্ষ্য উপস্থিত হইযা নিত্যাংশে রুচি ও 
অনিত্যাংশে অক্চি উপস্থিত হয়, তবে তাহার আতক্মজিজ্ঞাসার উদয় 
হইয়৷ থাঁকেই। এরূপ আত্ম জিজ্ঞান্তুর কথাই এস্কলে আলোচন। 
কর! যাইতেছে । যাহার! কুলগুরুর নিকট দাক্ষিত হইয়া কেবল 
মাত্র সংসারধাত্র! নির্বাহ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে, “তঁমি 
কে, কৃষ্ণ কে, উপাসনা কি,” এ সকলের বড় একটা তত্ত্ব রাখিতেছে 
না, তাহাদের কথা হইতেছে না । যাহারা কেবল হস্তের জল শুদ্ধ 


করিয়া লইবার জন্য কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাঁকেন, তাহাদের কথা 
স্বতন্ত্র। খাঁহার। কৃষ্-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই মন্ত্রের যাজন করিতে 


চাহেন তীহাদেরই শিক্ষা গুরুর প্রয়োজন । ধাঁহার তন্্জ্ঞান আছে, 
দয়! আছে ও বদ্ধকে মুক্ত কবিবার শক্তি আছে, তিনি শিক্ষা গুরুর 
যোগ্য | স্বয়ং চৈতন্যহীন হইলে অন্যকে চৈতন্য দেওয়া যায় না। 
শিক্ষাগুরু ভক্তিধাজনের আদশস্বরূপ পাত্র। আদর্শ মনের মত ও 
ও প্রাণের মত ন! হইলে তাহাকে কেহ আদর্শ করে না। প্রেম বা 
ভালবাসার পাত্রকেই উতৎকুট্ট আদর্শপাত্র বলিতে পারা যাঁয়। 
যাহাঁকে ভাল বাসিতে ইচ্ছ। রে না তিনি শিক্ষাগ্ুরু হইবার যোগ্য 
নহেন। ধাঁহার হৃদয় উচ্চ ও মহ, যাহার রূপ ও তত্বজ্ঞান আছে, . 
যিনি প্রেমবলে ভ্রিলোক জয় করিতে সমর্থ, ধাহার আচার ব্যবহার 
অত্যন্ত মধুর, তিনি শিক্ষাপ্রু হইবার উচ্চ আদর্শ পাত্র। এইরূপ 
পাত্রের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া ভক্তি যাজন করিলে শীত্র 
প্রেমরূপ। ভক্তি দেবীর উদয় হইয়া থাকে । ধযাঁহাকে ভাল বাসি, 
সাহার সেবা ও অনুকরণ অতি সহজে ও অল্লায়াসে হইয়া থাকে । 
সেবা ও সদনুকরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ সতস্তর স্কর্তি হইয়! 


১৫৮ ভক্তি | 


পড়ে'। প্রেম, পরমার্থ বা পরমা শান্তি যুথের কথায় লাভ করা 
যায় না। সেবা ও অভ্যাসের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে । সেবা ও 
ভাবাভ্যাসেব জন্য বিশেষ রূপে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষাগুরুত্বে বরণ 
করা য।ইতে পারে । এইরূপে ভাঁবাভ্যাস করিবার রীতি আমাদের 
দেশে প্ুর্নবাপর প্রচলিত আছে। শিক্ষাগ্ডর্ূব অনুকরণে ভক্ত- 
জীবন গঠন করিতে হর। শিক্ষাঙুরুব হদয়স্থ ভগবস্ভাব ক্রমশঃ 
শিষোর অন্তঃকরণে সংক্রামিত হইয়া থাকে । গুরু ভগবানের 
ভক্ত হইলেও ভ্ীহাকে ভগবানেরই প্রকাশবিশেষ জ্ঞান করিয়। 
ভন্তি কব কর্তব্য । চৈতন্যচরিতাযুতকার পুজ্যপাদ শীকৃষ্দাস 
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,*** 

“যদাপি আমার গুক চৈতন্যের দাঁস। 

তথাপি জানিয়ে আমি তাহাব প্রকাশ ৮৮ 
বস্ত্রতঃ গুরূদেবকে ভগনানেরই প্রকাশবিশেষ জ্ঞান করিয়া পুজা 
করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে ভুরি ভূরি দেখিতে পাওয়া! যায়। (ক্রমশঃ) 


০$%$০ 
সুধ্য-নারায়ণ। 


ক্ষিতি, জল, বহি, বায়ু, শৃহ্য, শশধব, 
জোতিশ্ময় বিশ্ব-বীজ কৃর্ষ7-নারায়ণ। 

নিরাকাব সাকার প্র-অখণ্ড আকার, 
বিরাজিত পূর্ণ ব্রহ্ম, জগৎং-কারণ । 


প্রকাশিয়! পৃণত্রি্ম বূপে চরাঁচর, 
স্বগুণে আসি অই, কাঁরণ-কাঁরণ। 

বাণীর অতীত যাঁভা, মন-আঅগোচর,) 
স্বরূপবিকাঁশ হয় স্র্্য নারায়ণ 


নমঃ নম: পৃর্ণব্রহ্ধ, অথওড-আকার, 
জোতির্দয় আদিভূত বিশ্বের কারণ ; 

শসর্বদেব-নমন্কৃত” সরূপ সাকার, 
বিশ্বপিতা, জগন্মাত। জীবের জীষন। 








ন 
৪০ 
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সুরধ্য'নারায়ণ | 


তোমার কৃপায় হই, আমরা চেতন 

তোনার জ্যোতির গুণে, দেব দিবাকর! 
নমঃ নমহ'বন্ধ জ্যোতি বিশ্বের কারণ, 

জয় জয় জ্যোতন্ময়, জ্ঞানের আকরু ॥ 


জ্যোতিবিন্দু মোর! চিৎ-অংশ নারারণ, 
ক্ষুদ্র দেহ ধার) দেখ আমর! সবাই , 
তোমার যোখেতে মোর। সবাই চেতন, 
বিয়োগ হইলে তুমি, চৈতন্য হারাই ॥ 


জীবেদ জীবন তুমি, সকলের প্রাণ, 
তো নার উদয়ে মোবা! সচেতন হই, 
জীবনে আবন পাই, হে বিশ্ব জীবন, 
জাবনবিয়োথে মোরা চৈতন্ত হারাই ॥ 


অধ্যশিত হলে তুমি, হে খিশ্ব জীবন, 
হারাইনু সবে ৫েব, মোদের চেতন1। 
হে ভাবনের জাবন, মিনু তথন 
জাঁবন (খহীন হবে বত বিশ্বজন ॥ 


তুমি দেব দয়ানন্ন' জীবের জীরন, 

জ্যোতি: ব্রহ্ম বিশ্ববীজ দেব দ্িবাকরু। 
স্বরূপে প্রকাশ বিশ্ব কারণ-কারণ। 

বিশ্বগুক বৈশেশ্বর'জ্যোতির আকর ! 


অয় জয় বিশ্বপতি, ব্রহ্ম সনাতন, 

তোমার প্রকাশে দেব, জগৎ প্রকাশ) 
হুজন পালন লয় সবাব কারণ 

নমঃ নমঃ আদ শক্তি স্বরূপ" বিকাশ ! 


ঘুরিতেছে ধরাচক্র তব আকর্ষণে, 
গ্রহ তারা আদি বত্ব সকলের রাজা? 
পুষ্পাঞ্রলে দেয় সবে তোমাব চরণে, 
স্থপাস্থর নর লোকে করে তব পুজ।। 


সর্ধদেবন্মস্কৃত দেব দিবাকর! 
সকলের হ্র্তা কর্তা তুমি জ্যোতি? 
ক্ষিতি জল বহি বাধু তৃতের আকর, 
আদি ভূত বিশ্ববীজ জীবের আলয়। তক সলয) 


১৬০ ভক্তি! 


পরম মঙ্গল তুমি শাস্তির আলয়, 
আসিয়াছে জীব যত তব অঙ্গ হতে) 
তোমাতে থাকিলে জীব সদ। স্থুথে বয়, 
থাকেন অভাব কিছু জানে সকলেতে ॥ 


ছাড়িয়। তোম।র পথ, তোমার ভজন 

মিশিয়ে ভূতের দনে ভূত পুজা করি ॥ 
পদে পদে দুঃখ পাই--জনম মরণ,-- 

সদাই অভাব দুঃখ ঝৌঁথে শোকে মরি & 
মহাপাপী হয়ে করি আধারেতে বাস, 

জ্ঞান হীন মুঢ়মতি পাপেতেই রত) 
বিকারপ্রমৌদে মন্ত বিলাসের দাস, 

রিপুর অধীন হয়ে থাকিহে সতত । 


কর নাঁশ হেন মতি, কলুবনাশন। 
তব পদে আশা যেন হয় হে আমার; 
নমিব তোমার জ্যোতিঃ, জগৎ কারণ! 
পূর্ণ কর এই আশ, ক্লাপার সাগর । 


তোমার চরণে যেন সদা রয় আশা, 
হৃদি মাঝে চিন্তি তাহা করিয়া যতন) 
নাহি চাই কন্মু ফল এই্বি বিলাস, 
বার বার জন্ম মৃত্যু এই নিবেদন ॥ (সংসারে এমন) 


২৮1৮৮ 
জ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভূর জন্মোৎসব । 


আজ ৪০০ শতাধিক বৎসর অতীত হইল শচীর ছুল'ল, শ্রীবিষুঃ 
প্রিয়ার বল্পভ, নদীয়ার চাদ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপ্রকট হইয়াছেন, 
কিনা এখনও পর্যান্ত তাহার জীবন্ত শক্তি যে ভক্তগণের হৃদয়ে ক্রীড়া 
করতঃ যাঁবতীয় হিন্দু সন্তান মণ্ডলীর অন্তরে ভগবৎ প্রেম উদ্দীপন 
করিতেছে এবং অনস্ত কাল ধরিয়া তীহার যে পবিত্র নাম এই পুণ্য 


ভূমিতে ঘোষিত হইবে, তাহার সম্বন্ধে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
শীঢৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারে ঘে কোন গুহা রহস্যই থাকুক, তিনি 


যে রুলিকলুধিত জীবগণের উদ্ধার হেতু এই সংসারে আবিভূতি 


মহাপ্রভৃর জন্মোৎসব । ১৬১ 


হইয়াহিলেন, আপাততঃ পক্ষে ইহাই আমার বুঝিবার বিষয় হউক । 
তিনি ষে পাপীদিগের উদ্ধার সাধনার্থ কঠোর সন্্যাসত্রত অব. 
লন্ঘন পুবর্ষক জীবের দ্বারে দ্বারে শীনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, 
তিনি যে পতিত জাবগণের দুরাবন্কা অনলোকনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া 
অতি দীন ভাবে ভ্রমণ করতঃ তাহাদিগের মলিনত! দূর করিয়া- 
ছিলেন, গৌরতক্তবৃন্দ! ইহাই ষেন আমি প্রগাট সবল বিশ্বাসের 
সহিত হদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে আমি পবিত্র এবং 
শিম্মল চিত্ত ভহয়া আহার শাগুপ্রদ চরণে আশ্রয় গ্রহণ ক্িতে 
সমর্থ হংব, ভীমাব অন্ধকার হদয ওদাপ্ত প্রেমালোকে উদ্ভাসিত 
হুইবে। আীগৌরাঙ্গের আমি বড় শ্রিয় হহঘাঁও মামি তাহার প্রিয় 
হইতে পা।বলাম না, ই বড়ই আক্ষেপের পিষয় ; কেননা এই 
দ্যাল লব্তার অবলন্বন করিয়া যদি আমি উদ্ধার না হই, তবে 
আমাব নার পাপীব কি গতি হইবে? তাই সেই পতিতের নাথ, 
কঙ্গীলেৰ ঠাকুরের ভচবনে যেন অবিলম্বে প্রাণ মন সমর্পন করিতে 
অভিলাষ জন্মে; নতব। আর আমাৰ আশুয় কোথায় 2 

জীবের মধ্যে ভ্রনাম প্রচার দারা তিনি শ্রাভগবানকে উপাসন! 
করিবার ণক সরল উপায় আপামর সাধারণের নিকট আবিষ্কার 
এবং প্রচার করত জগতে কোন অভিনব প্রসিদ্ধি রাখিয়া গিয়াছেন 
--আক্গ বর্গভূমিতে সংকার্জনেৰ ধ্বনি, নামে।চ্চারণে অপুর্ব 
প্রেমোদ্য়, অভিমান শুণাতা সেই প্রসিদ্ধির জ্বলন্ত হ.১স্ত। যে 
প্রেম বন্যায় এক সময় নদিয়া শান্তিপুর পডুবু ডুবু” হইয়াছিল, 

“শাগ্ডপুর ডুবুডুবু নদে ভেমে যায়।” 

এখনও যে তাহার কথধ্িৎ উচ্ছাস দেখিতে পাওয়া যায় শা, 
তাহা নহে। বঙ্গভূমির যে স্থানে গমন করুন, সায়ংকালে মৃদজ 
করতালধবনি আপনার শ্রবণেক্দ্রিয় উৎফুল্ল করিবে । হুমধুর হরিনাম 
ধ্বনি, ভক্তের প্রেমোল্লাস, সর্ধবদ। বিজলির নায় সর্বত্র খেলিতেছে। 
ইহাই ভরগৌরাঙগদেবের অপুর্ব মহিম।-স্ুখস।প্য ভীনাম গ্রহণর্” 


₹২ ভক্তি । 


উপাসন1 সর্ববদ| সকল শ্রেণীয় অধিকারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে 


পারে। 
আজ নবদীপবাসী নবছ্বীপ্ঠাদের জন্মোৎসব স্মরণ কবিয়। আনন্দ 


সাগরে ভাসমান। সেই ভুূবন-পবিব্রকারা নদিয়ার দুলাল নাঁদয়া 
আলো করিয়া এই শুভ দিনে ফাল্কনি পুণিমা তিথিতে হুলুধ্দনি 
ও শহ্খববনর ভিতর আব্াব হইয়াছিলেন স্মরণ কবিযা গৌর প্ষ্ব 
ভক্তগণ মহানন্দে নৃত্য কবিতেছেন। আজ বহু ভক্ত সমাগমে এক 
অপুর্বব শোভায় ্রীনবহ্থীপ ধাষেব পীন্দষ্য রদ্ধি হঈযাছে। প্রিয় 
ভক্তগণকে অবলোকন করিয়া আমন্দহেত্র আজ নবদীপচজ্রকেও 
কত স্থন্দর দেখ,ইতেছে। - আর ভন্তগণ, তাহাদেব অতি আদরের 
বস্ত ভ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভৃষিত নখনে শত শত বার দ. কযাও 
তৃপ্ত হইতেছেন না। কেহ বূলিন্েছেন, “দেখি দেখি তামার থোরা। 
ঠাদের মুখ খানি”। কাহারও প্রভৃব চাদ মুখ অর্পিত নয়ন অশ্রু- 
ধারায় প্রবাহিত হইতেছে । আজ গৌবপ্রাণ ভন্তগণের বড়ই 
আনন্দের দিন । ভক্ত ও ভগবান একত্র মিলিত, পরস্পরের ভাবের 
উচ্ছাস,__-আহা! কি মধুব, দৌহে দোহাব পানে চাহিথা! চাহিয়াও 
তৃপ্ত হইতেছেন না। সেই চাহনি কত নধুব, কত ভান ব্যগ্ঠক, তাহ! 
ছারা উভয়ে উভয়েব প্রতি কত কথাই প্রকাশ করিতেছেন। 
ভক্তগণ গ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ববক ভুঁমিতে «গডাগড়ি” দ্িতেছেন 
আর প্রেমানন্দে ভাসিতেছেন। “জয (নবছীপ চন্দ্রের জয়, জয় 
নিত্যানন্দ প্রভর জয়” ইত্যাদি ধ্বনিতে শ্রীমন্দির পরিগুরিত। 
মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে সহত্র সহজ নরনাবী শ্রীধাম 
নবদ্বীপে সমাগত হইয়াছে। নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মস্কান। নবদ্বীপ 
নটবর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ভূমি। জাহুবী বিধৌত নবদীপ জ্ঞান 
চর্চানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিব্বত হইয়াও আজ প্রীগৌরাঙ্গদেরের 
প্রসাদে ভক্তগণের নয়নে ধমুন। প্রবাহিত ব্রভ্ুমি রূপে প্রকাশিত। 
অজের সমর্্ত লীলা মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নিজগণের সহিত 


মহাপ্রভুর জন্মোঙষ্সিব | ১৬৩ 


পুণঃ একটিত করত ভত্তগণের হৃদয়ে ব্রজরস নবভাবে প্রবাহিত 
করিয়! গিয়াছেন। বাঁস্তঘোষ একটী পদে বর্ণনা করিতেছেন, 

বুন্দাবন লীলা গোবার মনেতে পড়িল। 

যমুনার ভাব স্থুরপনীবে করিল ॥ 

ফুল বন দেখি বুন্দাবনের সমান । 

সহচরগণ গোদ্দী সম অস্ভমান ॥ 

খোল করতাল গোরা শুমেল করিয়া । 

তার মাঝে নাচে গোরা জয় জন দিয়া ॥ 

বাস্থাদব ঘোন ভাতে করলে বিলাস । 

রাস রস গোরাচাদ করিলা প্রকাশ ॥ 

সেই নিমিত্ত শীনবদীপ ধামের মাহাস্ম ভাবুক ভক্তগণই জানেন, 
এই অধমের পক্ষে তাহার বর্ণনা সম্পর্ণ অসম্ভব ॥। নবঘীপ পরিভ্রমণ 
কালে কঞ্ছক গুল প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। 
অনুমান হয়, সেই সকল এক সময় প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল, কিন্তু এক্ষণে 
নানাবিধ অভাঁব কনক আক্রান্ত হইয়া তাহ।রা লুপ্তনাম অবস্থায় 
বর্তমান রহিয়াছে । ভ্রীচৈহনা মহাপ্রভুর সমসাময়িক একটী বট 
বক্ষ অদ্যাপিও বর্তমান । 
গ্রীধাম নবদ্ধীপে মহা এভুর মন্দিরই সর্বব প্রধান। তথায় 

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মুক্তি শ্রীপিঞ্চু প্রিয়া দেবী কত্তুক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
কীর্ভিত। মহা এভূর এরূপ অনুরূপ প্রতিমূর্তি আর দ্রেখ। যায় না। 
কথিত আছে, শ্রীমুর্তি প্রস্তুত হইলে পর পতিগ্রাণা শ্ীবিষু প্রিষা 
তাহাকে বেশ ভূষা পরিধান করাইয়া স্বামীভ্রমে লজ্জিত হইয়াছিলেন । 
ৃতরাং আীসুর্তি ভক্তগণের নিকট প্রতিনুততি স্বরূপ প্রকাশিত নহে, 
তাহা মহাপ্রভুর সাক্ষাণ্ড জীবন্ত মূর্তি। তক্ত ও ভগবান উভয়ে 
নয়নে নয়ন স্থাপন পুর্ববক অবস্থিত, উভয়ে উভয়কে গাঢ় অনুরাগের 
সহিত নিরাক্ষণ করিতেছেন। আহা! কি মধুর দৃশ্য! ভক্ত! কঃ 
৬ রয়া আমাকে তোমার দাঁসানুদাস হইতে যোগ্যতা দাও, তাছা 
ঠক এ ) ও 


১৬৪ ভাক্ত। 


হইলে আমি তোমাদের এইরূপ মধুর মিলন দর্শন করিয়া কৃতার্ 
হইতে পাবিব। 
আীধামে এতদ্বাভীত আনেক আখড়া এবং মন্দিরাদি আছে। 

কোন স্থানে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ বিবাজ করিতেছেন, কোন 
স্থানে শ্রীশ্রীবাধা গোবিন্দ সুত্তি, কোথায় মহা প্রভুর বিবাহোতসব, 
কোথায় বলদেব মুক্তি, ভরীবাসের মন্দির, ভীজগলাথ মিশের মন্দির, 
কোথার জগ।ই মাধাই উদ্ধার ইত্যাদি অনেক এ্রপিগ্রভ মুর্তি অবস্থান 
করিতেছেন | কলিকাতার আখড়ায় এাোগৌরাজদের এবং নিতা- 
নন্দ গ্রভু একত্র অবস্থিত। একটী ভাই প্রেমে আধার, আর 
একটী ভাই সেই আধাব হইতে প্রেম গ্রহণ পুর্বক সকলকে 
তাহ! দ।ন কবিয়! প্রেম দাতা । একটী ভাই অন্ুবগ ভরে খর থর 
কাপি্তেছেন, মুখ কগা সারে না, নঘান সদা অশ্রু প্রবাহিত 
হইতেছে, গাব একটী ভাই অননন্দে জারগণকে' উচ্চেঃশ্রে 
বলিতেছেন, 

ভক্ত গৌবাঙ্গ কহ গৌবাঙ্গ লই গোবাঙ্গেব নাম বে। 

যেজন গোৌবাঙ্গ ভে সেহ আমাপ পাবে ॥ 
ছুটী ভাই জাব উদ্ধ।র করিতে অবতীর্ণ টা ভাই ককুণর পারাবার, 
দুী ভাই কাঙ্গালের হাকুর, হ'নাথ শরস। হায়! কবে আমার 
সেই শুভ দিন হইবে যেদিন প্রাঞগৌর নিতাইযের চরণে প্রাণ 
মন বিকাইতে পারিব। কছিপাবনাবতার, ঞ্রেমভক্তির শিক্ষারণ্ডরু 
যুগল ভ্রাতার চরণ বন্দন। পুববক আমি বিষয়াম্তবে উপস্থিত হই। 

আজানুলন্বিতভতজৌ কনকাবদাতৌ 

সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ । 

বিশ্বন্তরৌ দ্বিজবরো যুগধর্মপালৌ 

বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারো ॥ 

উৎসব সময়ে প্রীনবদ্ধীপের প্রসিদ্ধ প্রসি্ধ আখড়ায় কীর্তন 

সঙ্গীত হইয়।বাকে। বঙ্গদেশের অনেক বিখ্যাত কীর্তনিয়ের! 


মহাপ্রভুর জন্মোৎসব । | ১৬৫ 


আসিয়া থাকেন। তাহাদিগের মুখে শ্রীপ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে 
ভাবুক ভক্তগণ বিমোহিত হন। এই উপলক্ষে প্রীনবদ্বীপে বনু 
ভক্ত সমাগম ভেতৃ সাধুদর্শন এবং তীহাদিগের সঙ্গ লাভের প্রকৃষ্ট 
সময়। উহাদিগের ক্ষণিক সঙ্গলাভ আমার ন্যায় বিষয়াসক্ত 
চিতও মচঞ্ড কালের নামও পরিবন্ভিত হয় । সকলেই বিনয়ের 
প্রতিমুগ্ডি, দীনভাবে সকলে চরণে পাতত হইতে বাগ্র, সকলের 
গোৌরাঁনামে নয়নে ত্র প্রুবাহিত, আনন সরলতার চাঁব। ওদ্ধত্য 
ঞ্কতি ভাভাদিগের সবল এবং বিনয় গুর্ণ ব্যবহার স্তম্তিত হইবে। 
বৈষন! আপন এ পনতা কোথায় শিখিলেন, আমার আভিমানপুর্ণ 
হ্দয় আপনার বিনায়র ভাব বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনি 
গ্ীগেরাঙ্ের সেৰপ হয়া সকলের অপেক্ষা দীন হইতে ইচ্ছা 
করেন আর আমি ব্ষয়েরু দাস হইয়া মস্তক উন্নত ব্যতীত কখনও 
নিন্প করি ন। আশীতে আমাতে প্রভেদ কিরূপ-আমি বিষয় 
কূপ সর্পের ভীত দংশ্দদে অহরহ ভলিতেছি, আধ আপনি অনুরাগে 
কৃষ্ণ সেবা কিয়া শ্দানন্দ উপেক্ষা করিতেছেন । বৈষ্ণবা আমি 
আর এই নব্রটকের কীট কত দিন গাকিব ? আপনারা প তিত পাবনের 
পাশ্বদ, আপনারা গরিতিত দেখিয়া ঘুণা করেন না, তাই আপনাদের 
কুপা গ্রার্থনা করিতে ভরসা করি এই অধমের মোহান্ধকার দূর 
করিয়া! তাহাকে উদ্ধার করুণ, আপনাদিগের কৃপা ব্যতিত আমার 
আর কিছুমাত্র ভরসা শাই। 
শ্রীভগবান নিভা লীলাময়, তাহার লীল। নিত্য, লীলার সহচৰ 
টাহার ভক্তগণও নিত্য । 
গোবিন্দ শপীর নিত্য ঠাহার সেবক সত্য 
বৃন্দাবন ভূমি তেজোময় ॥ [ প্রেম ভক্তি চত্ট্রিক] 
গ্রীধাম নবন্বীপে এখনও জমম্মহাপ্রভু লীলা করিতেছেন,__ 
এখনও লীলা করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। 
ফোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥ 


১৬৬ তঞ্তি | 
তাই ভক্তগণের শ্রীধাম দর্শনে এত অনুরাগ, শ্রীনরদ্বীপ দর্শন 
মাত্রেই তক্তের পুলক নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে । আজ 

₹কীর্ভনে কত আনন্দ, কত ভাবর উচ্ছাস-__কাহার শত্িতে ?-- 

ংকীর্তন মণ্ডলীর মধোকি যেন বিজলী খেলিতেছে ! লে স্তানে 
হরি গুণানুবাদ, হরি সংকীর্ভন, সেই স্থানেই মহাগ্রভূর অধিষ্ঠান। 
প্রভু হরিনাম শুনিতে, হরি নাম শুনাইতে বড় ভাল বাসেন। 
হরিনাম তাহার কণ্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তিনি বিবশ হইন্েন। কবি 
চন্তীদাঁস একটা পদে গাতিয়াছেন,- 

সখি। কেবা শুনাইল শ্রাম নাম । 
কাশের ভিতর দিষ। মরমে পশিল গে! 
আকুল কপিল মোব প্রীণ « 

পুভু সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছেন, বলিছেছেন- একলা হবি 
বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও । হীক্ত সেই জাববৎ্সল, 
পতিতপাবন, ভক্তপ্রাণ শ্রীগৌবাঙ্গ ছাড়া ভইবা ভভ্তগণ কি এক 
মুহূর্ত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হন ! সেই নিমি মঠাঞভ বহিজগতে 
সাধারণের নিকট দূ না হইলেও ভক্তশ্গণের জদযে সর্বদা »ধষ্ঠান 
পূর্বক ঠাঁহাদিগের আনন্দ বদ্ধন করিতেছেন তাই, জ্জদর্শনে, 
ভক্ত সঙ্গের অপুর্ব মহিমা, কেননা ভক্ত ভীহার হদর আগামী ব্যতিত 
এক যুহুর্ভও থাকেন না। আ্ীভগবাঁন প্রেমডোরে ভক্তের সহিত 
বাধ! । এবং ভক্ত ও শ্রীভগকানে নিতা সন্বন্ধ, তাহাদদেব উভয়ের 
মধ্যে লীলা নিতা । এইরূপ মধুব নিত্য লীলানদ্ধা ভক্ত ও শ্রীভগবান- 
কে প্রণিপাত পূর্বক আমি পাঠক বর্গের নিকট পিদায় গ্রহণ করি। 
নমে! গুরুভ্যঃ করুণার্ণবেভ্য শ্চাদ্যৈত আবাস গদাঁধরেভ্যঃ | 
সভক্ত বুন্দৈঃ পরিরুতেভ্য শ্চৈতন্যদেবেভ্য ইহাস্ত মে নমঃ ॥ 


তাপস। 
চীহিনা কখন ভবে জীবন, 
চাহিন! থাকিতে সাপ পালে, 
জীবন-কুস্থম ফুটেছে বেখানে, 
সেই থানে শেষে যাউক ঝুরে। 
চাঁহিন। ভবের জুব, দুঃখ যত, 
জা]বন বাপিব জগ কুলে, 
ভগবত প্রেম চাতিয়। চাহিসা, 
গড়ি রব এই তটিনী-কুলে। 


বিজন বিপিনে সাঁহ কুটাৰ বসতি সহি, 
শান্তির পসর! শিরে ধরি; 

পাসরি সবার মুখ, ভবের অনিত্য সখ, 
সদা দূর কাননে বিচি । 

কুটার পব্ণ শালা, এ আমার সৌধমালা, 
সাপণ কুমার সহোদব। 

রবি তাপে তরুদল, ছায়া দেয় অবিরল্, 


কৃষ্ণচাজিন পালঙ্ক সুন্দর 


বক্ষক মলয় বার, মোর সনে সদ! ধায়, 
মুগমদ্ চৌদিকে ছড়ায়) 

শিখিনী কিন্কতী মম, কেশরী মোদ্দর মম, 
শিলাতল সিংহাসন প্রায়। 

চন্দ্রাতপ মনোহর, উপরেতে নীলাম্বর, 
মুকুতা-মালিক। তারাচয়; 

কোকিল কুঙজনে রত, সেই বৈতালিক মত, 
জাগায়' বচনে মধুময়! 

খন বিউপি শিরে, বসি ধরে ধীরে ধীরে, 
_ললিত-নরস-মুছুতান ) 

্বতৃবা নীববে থাকে, লুকায়ে শ্তামল শাখে, 
যেন যোগে সমাহিত প্রাণ] 


তাপস । 

স্টযামবর্ণ শ্যাম! দল, বেড়িষাছে বাঁসস্তল, 
মরি কিবা নয়ন রগ্ুন ! 

স্থমধুর দ্রাক্ষাআশে, মুগশিশ্ড আনেপাশে, 
সেই মোর তনয় রতন। 

কু কলরব করে, বিহগ আম! ঘবে, 
ভাবি তারা আজমীর স্বজন; 

কভু বা উড়িয়া যায়, নীল গগনের গার, 
পাঁথশাটে বিদারি পবন। 

সালের শাখ। ধীবে, কুটাব উপরে ফিরে, 
কপোতের নীডসে আগারে ; 

ক"সাত, কপোতী তথ, বদি কহে নানা কথা, 

বাধু তাহ শুনার আমারে । 

প্রতানিণী* নির্ব রণী, কবি ঝর্বর ধ্বনি, 
এ কুটার চুমিয়। পলার 

তীয়েতে বেতস রাঁজী, শৈপাল চিকুরে সাজি, 
নাচিতেছে লহগী লীলান। 

মহামহীরুহু শির, বাপিয়াছে উভন্ীব, 
চূড়া তার প্রশে গগণ 

গগন বিতান যেন, স্থাপিত পাদপে হেন, 


ফণিম্সিরে বস্ুধ। মতন । 


পার্থে এক সব্জোবর মরি কিবা মনোহর 1 
তাল-তরু-ছায়া নীল হেলে; 


নলিনী পাত্রেতে জল, পড়ি করে ঢল ঢল 


উজন্ন মুকুতা সমজলে । 


অই সরসীর জলে, মরাল ভানিয়া চলে, 
হরযেতে হণ্মে ।নমগন ; 


মিহির লহরী-পর, ছড়া”য়ে আপন কর, 


করে তারে হেমের মতন! 


১৬” 


প্শ্রীরাধার মণে। জয়তি ! 
ভক্তি । £ (25 


ভক্তির্ভগবতঃ সেবা! ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরপা চ নাস্তি ভভ্যাঃ পরং পদম ॥ 


শ ঈ্র- 


নদিয়া নাগরীর পদ | 

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌধ, গৌর নষনের তার! । 
জীবনে গৌব, মর্ণে গৌব, গৌব গলাব হাব ॥ 

সই লো। কহ না৷ গৌৰ কথ! ! 
গোরাব সে নাম অমিযার ধাম, পীবিতি মৃবতি দাঁত ॥ 
গৌর শব্দ, দৌব সম্পদ, সদা যাব হিযায় জাগে 
কহে নরহবি, তাহাধ টবণে, সতত শরণ মাগে ॥ 
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ বাখিয়া বিরলে বসিষ! বব । 


মনের সাধেতে সেক্প ভীপদেরে, নয়নে নমনে থোব ॥ 
সখিরে কি বলিস বাণী! 


গৌরাঙ্গ ছাড়িতে, ধখন বণপিবি, তথনি মরিব আমি। 
গৌরাঙ্গ উাদেষে, পীর্িতি পাথারে, সাতাৰ এড়িরা দিব। 


মোর মনে লধ, মীন হঞ্জে তায়, সদাই ডুবিযা বব ॥ 
শীতল পঞ্কজে, ভুমব হইয়া সদা মধু পিব তায়। 
দুপপাদা যাইবে, পরাণ জুড়াবে, দাদ লোচন গায় ॥ 
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কর্মযোগ । 
(পূর্ব প্রবাশিতের পর)! 
(উপাসনা--আত্মচিন্ত! ও প্র।র্থনা 0) 

এই সংসারে যাবতীয় পাপকর্ম্ের একমাত্র মুলীভূত কারণ 
আত্মাভিমান এবং তগ্প্রস্থুত অনন্ত কামনা কর্তৃক জর্রীভূত 
আমাদিগের চিশতকেতগবদ্ভাবে অভিষিভ্তঃ করিবার উদ্দেশে কিরূপ 
অনুষ্ঠানের গ্রয়োজন এই পরিচ্ছদ হইতে তৎসম্বন্ধে আমরা বথা- 
সাধ্য আলোচন! করিব। অনুষ্ঠানের (%) উদ্দেশ্য কি? শাল্স 
বলিয়াছেন,-- 

আরাধিতে। ঘদি হরি স্তপসা ততঃ কিয্‌। 

নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিয্‌ ॥ 
শ্রীহরির আরাধনা যদ্দি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, অথবা হরি আরাধনা 
যদি তপস্যার অর্থ না হয়, উবে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ 
তপস্যার অর্থই হরি আরাধনা । এবং হরি-আরাধনা-পরায়ণ ব্যক্তি 
ভিন্ন অন্য কেহ উহার স্কট জীবের চিরশক্র আত্ম।ভিমান এবং 
কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে । অতএব হরি আরাধন! 
অথবা রিপ্্দমনার্থ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন । অনুষ্ঠান ব্যতীত 
কোন কার্ধাই সিদ্ধ হইতে পারে না। 

“বিনা চোপাসনাঁং দেবি দদাতি ন ফলং নৃণাম্‌। ৮ 
আমাঁদিগের এই অনুষ্ঠান ত্রিবিধ উপায়ে নিষ্পন্ন হইতে পারে, 
যথা, কায়িক, বাচনিক ও মাঁনসিক। ইহা অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, 
উপাপনাকালে মনই আমাঁদিগের প্রধান অবলন্্য, নতুবা অন্য 
বিষয় ভাবনাক্রান্তচিত্তে মানসিক অনুষ্ঠানের কথ! দূরে থাকুক, 
কায়িক বা বাচনিক কোন উপাসনাই হইতে পারে না। শ্রীভগবান 
ভাবগ্রাহী এবং অন্তর্ধামী-_-আমাদিগের হৃদ্দাতভাব কোন সময়েই 

উহার অবিদিত নছে। অথচ মানসিক ক্রিয়ার সহিত সম্পূর্ণ 


* উপাসনান্তর্গত কার্য অর্থে অমুষ্ঠান শক ব্যবন্ৃত হইল: 
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বিধুত্ত হইয়! কোন কায়িক বা বাচনিক অনুষ্ঠান অসম্ভব 
উপাসনাকালে যখন কোন অনুষ্ঠান প্রকাশ্যরূপে শরীর কিংবা 
বাক্য অবলম্বনে সম্পাদিত হয় তখন তাহ! সেই সেই উপাধি ধারণ 
করে; এবং ইহাই উপাসনার পৃথক পুথক নামকরণ হইবার 
কারণ। এক্ষণে এইম্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শুদ্ধ মান" 
সিক অনুষ্ঠান কিরূপ। কায়িক এবং বাচনিক ব্যাপার ব্যতীত 
মানসিক অনুষ্ঠান হইতে পারে কি না, এই বিষয় আলোচন। কৰিলে 
আমর! বুঝিতে পারিব থে তাহাও সম্ভবপর মহে। তবে যখন 
উপাসনা কোন বহিরিক্ড্রিয় আশ্রিত না হইয়া সম্পাদিত হয়, 
তাহাকেই শান্তর মানসিক অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
প্রকৃত পক্ষে উপাসন। কালে ত্রিবিধ উপায়ই অবলম্বনীয় হয়। 
শ্রীবি গ্রহ মুর্তি দর্শনে সাস্টাঙ্গে প্রণিপাত করাকে কায়িক উপাসন! 
বল] যায়, কিন্তু ইহার সহিত যে ভক্তের মনোভাবের একতা নাই, 
অথব। তিনি ভগবচ্ছরণে প্রণাম করিতে করিতে বাচনিক 
উপায়ে তাহার কৃপার্থা হইলেন না একথা স্বীকাধ্য নে । আমর! 
নিগ্ধপট অন্তঃকরণে শ্রীভগব!নের উপাপনা করিব, এবং যে উপায় 
অবলম্বন করিয়া সাধিত হউক না! কেন তাহা নিশ্চয়ই অভিলধিত 
ফলপ্রদদ হইবে । মানসিক অনুষ্ঠান যে অতীব শ্রেষ্ঠ তদ্িষয়ে আর 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই; হৃদয়ের সহিত তাহার আরাধন! করিলে 
ভাবমর গ্রীহরির প্রীতি আশু লাভ করা যায়। প্রপঙ্গানুযায়ী 
কোন তক্তের ইতিব্ত্ সংক্ষেপে বর্ণনা করি । বুন্দাবনবাসী জনৈক 
দরিদ্র হরিপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ যমুনায় ন্রানাস্তে মানপিক উপায়ে 
ভাহার হৃদয়াধিপতি শ্রীহরি বৈকুণনাঞ্কে নানাবিধ ন্থাদ্য প্রস্তত 
করতঃ নিভৃত মনোমন্দিরে বসাইয়া ভোজন করাইতেন। একদ। 
সেবাপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধ্যানাবস্থায় ঠাকুরের নিমিত্ত পরমান্ন প্রস্তুত 
করতঃ উপবেশন কালে যেমন পায়সপাত্র ধারণপূর্ববক উত্তোলন 
করিবেন অমনি পরমান্সে অক্রলি সংযোগ বশতঃ উষ্ণতা! স্ত্রিবন্ধন তাহা! 
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দগ্ধী শর্মুভব প্রায় পায়স অপবিত্র হইয়া ঠাকুরের অগ্রীহা হইল 
এই মনোঁবিকেপ বশতঃ ধ্যান ভঙ্গ হইলে, দেখিলেন সত্য সত্যই 
উহার রদ্ধ।ঙ্গ লিটা দগ্ধ হউয্াছে। তথ্ক্ণাৎ আকাশ হইতে প্রঙ্প 
দ্্টি জল, বৈকুষ্পতি লব্গ্দী সঙ ভক্ত 'সান্ধানে আগ্পমন, কপ্কত 
ধ্াভাকে দিবা বখোপরি আরোহণ করাইয়া নিজলোকে লইয়া 
গেলেন । 

তশাপি মানসিক অনুষ্ঠানের 'উত্কৃষ্ণতা উপলক্ষিত হইলেও 
আমরা কাঁরিক ও বাঁচনিক উপায় অবলম্বনে উপেক্ষা গুদর্শন পুরবিক্ক 
জ্ীহরির লারাধনা কবিব ইহ! সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ ভ্রম । বিশেবভ 
বিষয়াভিমুখী শআামাদিগেব চিত্ত হবিপদে আকর্ণণার্থ কায়িক গু 
'বাটনিক উপাষে অন্তষ্ঠান অভ্যাস কবাই এশন্ত) কেননা পথম 
অনুষ্টান কালে সম্পূর্ণ মন আমাদগের অবলম্বন হইতে পারিবে না 
অতএব যে শরীর এব* বাক্য অবলম্বনে মন সর্বদা বিষষভো গে 


লালায়িত, পুর্বে তাহাদিগকে উপাসনা কার্যে নিযুক্ত করিভে 
গারিলে ততৎসঙ্গে মনও ক্রমে ক্রমে তাহাতে আকুৃষ্ঠ হইবে, এই 


বিষয়ে আর কোন সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু শরীর এবং বাক্যের 
অধিপতি মন ব্যতীত তাহাদ্দিগকে কোন কার্যে নিযুক্ত কর! 
আনোর কেমন করিয়া সাধ্য হইবে? স্মভবাঁং মম ইচ্ছণ না করলে 
ভীহাঁবা অন্য কাহারও অনুমতি ক্রমে উপাসনা কাধ্যে প্ররত্ত হইতে 
পারে না? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইলে আমর। স্বন্্ব 
চিত্তের অন্তর্গত আর 'একটী মহতী শক্তির পরিচয় পাই। যে 
গক্তিয় গ্রভাঁৰে এই অনস্ত বিশ্বত্রন্মাণ্ড শুন্য পথে নিদ্দি$ রুখে 
বিচরণ করিতেছে, যে শক্তি যাবতীয় প্রজাপুপ্ত স্থস্টি পুর্ববক ঘথা- 
ধিধি পালন করিয়! তাহাদিগের আনন্দ বদ্ধন করিতেছে, যে শক্তি 
ভীবগণক্ে 'সর্ঝাত্র, সর্ধবঙ্ষণ, সকল অধস্থযর় মধ্য হইতে সেই প্রেমময় 
শীতগবানেক্র চরণে আকর্ষণ ক্ষরিতেছে সেই অনন্ত শক্তি বিবেক- 
প্লীপে মানকহদয়ে বর্তমান । যেমন অসীম শরঞজায়িত - সমুক্র বক্ষে 
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ফোন উন্নত *মঙ্ষোপরি রক্ষিত একটা উজ্জ্বল কিরণ-ধিকিরণ কারী 
আলোক গ্রবল ঝটিকাকর্তক অপরিচিত স্থানে নীত অর্ণৰপোত-স্থিত 
পথভ্রান্ত নাবিককে সতর্ক করিয়া স্থগম পথে যাইতে ইছিত করে 
অথব! দুর্যোগ সময়ে গভীর নিশীথে ঘোর অন্ধকার'দমাচ্ছন বিপদ 
স্কুল নিবিড় কাঁননে সহসা অথচ ঘন ঘন আবিতুর্ত বিজলি ভয় 
কাতর পথিককে পথ প্রদর্শন করে, তদ্রপ এই সংসার সমুদ্র অথৰ। 
তমসারত হৃদয় কন্দরে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত মালোক বা চপলার ন্যায় 
বিবেক মোহাভিভূত জীবগণেৰ নিরন্তর পথ এদর্শক স্বরূপ হইয়া 
তাহাদিগকে সশ্পগে চালনা করিতেছে । টিত্রান্তর্ণত যে শক্তি 
আমা।দগকে উপাসনা কাধ্যে প্রব্ুত্ত করিতে সচেষ্ট তাহাই বিবেক 
নামে অভিহিত হয। বিবেকের আজ্ঞানুক্রমে শরীর এবং বাক্য 
শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইলে ভাবশিষ্ট বহিমুখারন্তি মন 
স্বভাবত উপাসনায় অভিভূত হইয়া ক্রমশঃ তাহাতেই আরুষ্ট হইবে ॥ 
এই বিবেক শক্তিই আমাদিগের বিষয়াভিমুখী চিত্তকে পরমার্থ- 
তত্ব উপদেশ পুর্নবক তাহাকে অনিতা বস্তর সংযোগ হইতে ছিন্ন 
করে। এই বিবেক শক্তির প্রভাবে আমাদিগের মনুষ্য্থ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। যত দিন আমরা মনুষ্য থাকিব তত কাল বিবেক শক্তি আমা- 
দিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিবে । চিত্ত যতই কেন বিষয়াসক্ত হউক 
না, ষতই কেন কুকার্ধ্য করিতে অভ্যন্ত হউক না, মানব হৃদয়ে 
বিবেকের ক্ষীণালোক সর্বদা প্রজ্বলিত থাকে। আলোক নির্ববাপিত 
হইলে মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিবেক বর্তমান থাকিতে 
আমর! হতাশ্বান হইব ন|। বনু জন্মের পথ সাধের মনুষ্য জীবন 
লাভ করিয়া তাহা অবহেলে হারাইব ? 
লব্ধ স্থুলভমিদং বহু সম্ভবান্তে 
মানুষ্যমর্ধদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 
তুর্ণং যতেত ন পতেদনুৃত্যু যাবৎ 
নিঃশ্রেয়দার ব্ষয়ঃ খলু সর্ববতঃ স্যাৎ ॥ শ্রীমন্ডাগবহ ৪ 
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বু জর্দের পর এই সংসারে হুলভ মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। 
তাহা অনিত্য হইলেও (উপানায় ব্যয়িত হইলে) পরমার্থ-প্রদ | 
ক্চতুর ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত না হওয়া পর্যস্ত শীত্র শীঘ্র একৃত 
শ্রেয়; লাত করিতে যত্ববান হইবেন । বিষয়ভোগ সকল জম্মেই 
হইয়! থাকে, কিন্তু একমাত্র মনুষ্য জীবনেই আমরা পরমার্থ অজ্জঞন 
করিতে সমর্থ হই। শঙ্করাচা্্য বলিয়াছেন,_ 


ইতঃ কোন্বস্তি মৃঢ়াত্ম! যস্ত স্বার্থে প্রমাদ্যতি | 

ছুর্লভং মানুষং জন্ম লব্ধ? তত্রাপি পৌরষম্‌ ॥ 
এই সংসারে সেই ব্যক্তি অপেক্ষ। এমন কোন মুর্খ নাই যে পুরুষ 
কারের সহিত ছুলভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া নিজ স্যার্থ সম্বন্ধে প্রমাদ- 
যুন্ত' হয়। স্থতরাং জীবন থাকিতে, হৃদয়ে বিবেক দীপ প্রজ্ৰ্বলিত 
থাকিতে আমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইব না'। বিবেক 
সাক্ষাৎ ভগবতশক্তি(খা) । যখন পাপ প্রবত্তি অতীব প্রবল পরাত্রাস্ত 
হুইয়া আনাদিগের চিন্তকে বশীভূত করিতে প্রয়াস পায় তখন 
বিবেক নিজশক্তি অনুযায়ী তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেঞ্টা পুর্ববক ক্ষান্ত 
থাকে এবং সেই সময় ছুক্ট প্ররত্তি তাহার অভিপ্রায় সাধনের সময় 
বুঝিয়। আমাদিগের সর্বনাশ সাধন করে। তত্কালে মানব হৃদয়ে 
বিবেক গুপ্ত অন্তনিহছিত শক্তিরূপে বিরাজমান থাকে । পাপকার্ধ্য 
সাধিত হইবার পরই পুনরায় সেই এশ্বরিক শক্তির ক্রিয়া আরম্ত 
হয়। এইকর্ূপে চৈতন্যাবস্থায় যখন বিবেকের ক্রিয়া প্রসারিত 
হয়ত আমাদিগের ঘ্বশিতি আচরণ স্মরণ করাইয়া! মানব জীবনের 
প্রকৃত শ্রেয়ঃ প্রদর্শন গুর্ববক তাহার অন্বেষণে প্রব্ত্ত হইতে উপদেশ 
দেয় এবং ভ্রীভগবানের কৃপায় সেই সছুপদেশে আমাদ্িগের মতি 





শ্য ভগবংশক্কি অনস্ত, কিন্ত মানবহদয়ে অনস্ত শক্িমান বিবেক 
বিদ্যমান থাকিতে আমর! মোহে জড়ীতৃত হই.কেন? ইহার উত্তুর বিবকের 
শক্তিম। আম্/দিগের পুক্রুষকার সাপেক্গ। 


কন্মঘোগ । ১৭৫ 


প্রবর্তিত হইলে আমরা ক্রমশঃ অসঞুকার্ধ্য হইতে নিব হই । 
অথবা বিবেকের আদেশ অবহেলা করিয়া কষ্টে পতিত 
হইলেই আমরা আল্মচিন্তীয় [নিয়োজিত হই, আত্মচিস্তায় 
দীনততা আইসে, দীনতা আসলে বিবেক পুনরায় হৃদয়ে 
প্রার্থনার ভাব জাগরিত করে। কোন ধর্্মানুরাগী যুবক এক 
তত্বজ্ঞনী সাধকের চিত্তে প্রার্থনার অবব্যস্থিতা পুর্ববাবস্থা সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাস। করায় সেই মহাপুক্ষ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহার 
স্কুল মন্ত্র এস্থলে প্রদান করিলে আমাদিগের উপস্থিত বিষয়ের 
একটা সুন্দর মীমাংসা হইবে । “জীব ঈশ্বর আজ্ঞা অমান্য করতঃ 
*'পাচারী হইয়া কষ্টে পত্ভি9 হইলেই তাহ! দুর করিতে যত্বুবান 
হয়, কেননা আনন্দ তাহা প্রার্থনীয় বিষয় । ভখন সে কুকার্যকেই 
কষ্টের কৃরণ জানিয়া * হায়! কেন তাহা করিয়াছিলাম” বলিয়! 
অনুতাপ করে। এবং পুনরায় আনন্দ প্রাপ্তির আশায় জীব আর 
কখনও অন্যায় কার্ধ্য করিবেনা বলিয়] প্রতিজ্ভাপাশে বন্ধ হ্য়। 
অন্মতাপের সহিত আত্মচিস্তা আইসে। এই আত্মচিস্তাই প্রার্থনার 
অব্যবন্থিতা পুর্ববাবন্থাগ ॥ এই অবস্থায় আমাদিগের নিজ নিজ 
পূর্ববাবস্থা স্মরণ করি । কিশোরকালের স্ব স্ব পবিত্র রখেস্থা স্মরণ 
করিয়া আমর! অধিকতর অনুতপ্ত হই। যখন সাংসারিক কোন রূপ 
চিত্র আমাদিগের চিত্রকে অভিভূত করিতে "পারিত না। ক্রমে 
বিষয় সহযোগে এবং সংসারে নানা প্রকার চিত্র দর্শনে চিত্ত পরি- 
বপ্তিত হইল, কুটীলত। আসিল, প্রলোভনে মোহিত হইয়া নিজের 
সর্বনাশ সাধন করিতে প্ররত্ত হইলাম হায়! হায়! কেন তখন 
আমর? সেই সকল প্রলোভনে ম্জিয়াছিলাম 1” &এখন আর সেই 
বিষয় চিন্ত! করিয়া ফল কি?” এই বলিয়া বিবেক আমাদিগকে 
আশ্বস্তকরে। অনুতাপ ভ্রমশই রদ্ধি হয়। আমি এক্ষণে অতি 
অপবিত্র, অধম, বড়ই পাততকী । এই সংসারে আমার ন্যায় অধম, 
ক্সআমার ন্যায় তুচ্ছ বিষয় ভোগ লিপ্ল, আর দ্বিতীয় লীই। কিন্ত 


১৭৬ ভক্তি । 


আমাকে বক্ষা করিতে কি কেহ নাই, এই বিষম বিপদ হইতে 
আমার উদ্ধার কর্তা কি কেহ নাইগ অনন্য উপায় হইয়া চিত্ত এই 
সময়ে যেন কাহারও শরণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়। তখন 
আমর] দৃঢ় বিশ্বীসের সহিত নিশ্চয় করি একজন অধমতারণ একজন 
পতিত পাবন আছেন, তাহার শরণাপন্ন হইলে আমরা এই বিপদ 
হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। এবং তদনুসারে আমরা তাহাকে 
কাতর ম্বরে ডাকি, কোথায় করুণার সাগর , পতিতপাবন ! 
ভ্ামাকে রক্ষা কর, রিপুগণ আমাকে বড়ই তাড়না করিতেছে, 
আমার সর্ববস্থ অপহরণ কৰিয়া তাহারা পলায়, ভুমি ($আসিয়। তাহা- 
দ্িগকে নিগ্রহ করতঃ আমার অমুল্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া 
দাও । 

জ্রীভগবান জীবের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। কাতরতার পহিত 
তীহাকে ভাকিলে তিনি হৃদয় মন্দিরে উদ্দিত হইয়া আমাদিগকে 
শীন্জুনা করেন! শ্রীভগবান করুণার পারাৰার, আমরা অলসতা! প্রযুক্ত 
স্রাহাঁঞ্ষে আমাদিগের অভাব ছুঃখ জানাই না; কেমন করিয়া তিনি 
সৈই সকল নিবারণ করিবেন ? ীহা'কে অশ্বক্ষণ ডাকিতে হই.ব। 
তিনিই ৪ শাদিগের একমাত্র অভাব-মোচনকর্তী এবং শান্তি 
শ্াদাতা । শীহাঁ স্মরণ) তাহার ধ্যান, তাহার পুজা আমাদিগের 
'গ্রকমাত্র ভাঁবন্পর বিষয় হইলে আর আমাদিগের কোন দুঃখ 
থাকে নী! অশ্রু প্রবাহিত নয়নে কাতরভাবে শ্রীভগবানকে 
ডাঁকিতে ডাকিতে হুদয়ে শান্তি আইসে। কিয়্কালের নিমিত 
সমস্ত যগ্রণা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেন কি এক অভূতপুর্বব আনন্দে 
খাকি। কিন্তু এই ভাব ক্ষণস্থায়ী । কিছু সময় পরেই আমাদিগের 
চিন্তাশন্তি রদ্ধি করউঃ শান্তিময় শ্রাহপ্ি আমাদিগের হৃদয় হইতে 
উষ্টহিত হন। 

একবার কোঁন কারখে মনে আত্মচিন্তার উদ্রেক হইলে আমরা 
হার গৌধ্ণে বিশেষ মত্ুষান হইব | অনেক অসময়ে; অভাবনীয় 


কর্মাযোগ | নন 


রূপে আমরা শ্রীতগবানের কৃপাপাত্র হইয়া তাহার তক্তসঙ্গ লাভ 
হেতু, অথবা কোন অবস্থায় সহসা নীতত হইলে আমাদিগের চিভেব 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই সকল স্থযোগ কৃতজ্্রতা সহকারে স্ব স্ব 
মঙ্গলের নিমিন্ত নিয়োজিত করিতে সচেষ্ট হওর! উচিত। এক্ষণে 
আমর! আত্মচিস্ত। সম্বন্ধে আলোচনা করি। 

আঁন্মাচিন্ত। অর্থে নিজ সন্বন্ধে চিন্তা । আমি কি? মানবদেহ, 
ধাবী হিতািত জ্ঞানসম্পন্ন স্থৃতরাং বাৰতীয় প্রাণি মধো শ্রেষ্ঠ একটী 
জীব | অসাম জলধি, অগণন জীব, স্কীবব ভঙ্গম বেকষ্টিত অনন্প 
বিশ সংগাঁর মগ্র্যে আমিও একটী প্রাসী--ভাহাতে সুখ দুঃখ সঙন 
শীল হইয়া বালাকালাবধি বিচরণ করিতেছি, কখনও ভাসিতেছি, 
কখনও কীদিস্চচি ! এই আমি কাহাকে ডাকিয়া মনবেদন 
জ্ঞ।পন পুর্ববকু আপনাঁকে সুখী মনে করিতেছি, আবাঁৰ পবক্ষণে কি 
যেন মোহ কর্তৃক আত্রশন্ত হইয়া ভমবশতঃ নিষিদ্ধ কার্য করতঃ দুঃখ 
পাইন্েছি । সংসার জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ নাঁনাএকার অবস্থা 
মধ্যে ভিন ভিন মনোভাবের অধীনে থাকিতে থাকিতে ক্ষণস্থায়ী 
জীবনের কতক ভ্যশ অতিবাহিত করিল'ম; কিন্তু আমি কি, 
তাহ।র স্থির হইল না। এদিকে কিন্তু কত সপ পরচর্চোয় নিযুক্ত 
থাকিয়। বুথ। কালক্ষেপণ করিতেছি । শ্াপনাকে গানিতে পারিলাম 
ন), পরকে জানিতে বড়ই সমুৎ্স্বক হৃই। এই অভ্যাস কবে 
পরিত্যাগ করিব £ দয়াময় ! তুমি এই অভাগার একমাত্র সহায়। 
(প্রার্থনায় আত্মচিন্তা আইসে, আত্মচিন্তায় প্রার্থনা আইসে)। 

আমি কি? আমি এই সংদারে থাকিয়া কোন কাধ্য সাধন 
করিতেছি £ অথবা আমার এই সংসারে কর্তব্য কি? আমি কি, 
কেমন করিয়া নলিব? আমি কি, তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। 
খুহে থাকি, আহার নিদ্রা করি, বিদ্যালয়ে যাইয়। পাঠ বা কর্মস্থলে 
কাধ্য করি। আমি যেন কোন বন্ত্রদ্ধারা চালিত হইয়া জমস্ত কার্য্য 
করিতেছি । ক্ষুধা পাইলে আহার করি, নিদ্র। আসিন্টে ঘুমাই 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অধ্যয়ন 
অথবা পরিবার পৌঁষণার্থ অর্ধোপার্জন করি । কিন্তু আমি কি? 
আমার কি কোন স্বাবলম্বন নাই ? যখন যে বৃত্তি উত্তেজিত হয় 
তখনই তাহার চরিতার্থতায় বাস্ত থাকি। অথবা কখনও কখনও 
অবসর মত ধন্মসভায় ষাইয় হরি সংকীর্ডনে যোগ দিই । আবার 
পরসময়ে কুগ্রবত্তির অনুগত হইয়া! শাস্ত্রবিগহিত কার্য্য করি। 
আমি তবে কি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি যেন 
সকলের খেলার পুতুল, সকলে আমায় লইয়া খেলার বস্তু করিয়াছে। 
কিন্তু কৰ্ট পাই আমি, যন্ত্রণা ভোগ করি আমি; আর যাহ।র! 
আমায় লইয়। খেলা করে তাহার আমার ছুঃখ দেখিয়া হাসিতেছে। 
(তখন বড়ই কষ্ট হয়, জীব তখন অনুতাপে গলিয়া কাঁদিতে থাকে 
কেননা জীব অন্তরে বুবিতে পারে যে তাহাতে , চৈতহ্যশক্তি, 
পুকষক'র এবং বিবেক থাকা সত্তেও তাহার মূর্খতা প্রযুক্ত এই 
রূপ ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে । জীব পুনরায় আরও কাতরভাবে 
প্রার্থনায় নিযুক্ত হয় । দয়াময়! আমাকে রক্ষা কর” বলিয়। 
শ্রীভগবানের চরণে লুটিয়! পড়ে 1) 

এইরূপ অসংযতভাবে প্রবুত্তিদাস্য স্বীকার করিয়াও “আমি 
আমার” ইত্যাকার অভিমান পরিত্যাগ করি না। ইন্দ্রিয়ের পদানত 
দ।স হইয়ীও অহংকার করিতে বিরত নহি । মানব জীবনের ইহ 
অপেক্ষা আর হীনাবস্থা কি? অন্তকরণে সছন্তি লুপ্তপ্রার, বিবেক 
দীপ নিষ্পুভ, হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, পুরুষকার ইন্দ্রিয়াধীনে থাকিয়া 
ক্গশণকায়। কিন্তু ৰহিজগতের কাব্য এককপ চলিতেছে । বাহ্য 
জগত আমার অন্তর্জগতের ব্যাপার কিছুই জানে না। হৃদয় খুলিয়। 
কাহাকেও কিছু বলিবার নহে, সকলে ঘুণা উপহাস করিবে। 
অন্তরের বেদনা কাহাকে জানাইব ?-- 

চচ্ছক্তি জীবে বর্তমান থাকিতে সে কখনও চিরকাল মোহে 
অভিভূত /কিতে পারে না। অতএব চৈতন্য উপহিত জীব কোন 


নি ১ 
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সময়ে না! কোন সময়ে জর্ধবকারণ-কারণ সকলের :অধিষ্টানসূঁত 
চৈতন্যে মিলিত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে উপযোগী । জীবের 
স্বরূপ লক্ষণ চিদ্ধন্ম, সুতরাং স্থযোগ পাইলেই জীব তাঁহার চিন্তনে ও 
অনুশীলনে রত হয় । মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিতেছেন, 
“জীবেব স্বরূপ হয় কষ্টের নিত্য দাস ।” 
(ক্রমশঃ) 


পরত 
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শ্রীস্তক চবণাম্ুজ জীবন সম্বল 
বন্দি আমি বাব বাঁব, 
গুক কূপ পারাবার 
(না, পুজি যেন দিয়া পুষ্প ভকতি অমল। 
প্রণমিয়া দীন প্রাণে 
ভকত বৈষ্ণব গণে 
ভাবরে গোবিন্দ লীল! (হবে) জীবন সফল । 


(সখি!) পেখন্ু অপরূপ মিলন । 


নবজলধর পাশে যেন বিদ্যু্পতা হাসে 
মরি কিব! হৃন্দর শোভন ॥ 
কিবা নয়নে নয়নে দৌহে দোহা পানে 


চাহি রহে হগিত বদনে । 
কত প্রেমভরে কাল! নিরথে কিশোরী বাল! 
চাতক জলধর যেমনে ॥ 
কেন ত্রিভঙ্গ ঠামেতে বল শ্রীমতী পার্খেতে 
দাড়াতে ভালবাস নাগর ? 
রাই অঙ্গ পরশিতে-.. বাঁকি নাহিক বুঝিতে, -_ 
শাম ছে! ছল এযে তোমার ॥ 


১৮০ ভড্ভি।, 


যা, লাগি, বংশীবদন ভোমার বংশীরাঁদন, 
সেত দাঁড়াযে তোমার বামে । 

তবে কেন হেস্থন্দর! এখন বংশী না ছাড়, 
বিভোর বুঝি হে রাধা নামে ॥ 

হয়ো! তবে সাবধান, বলি তোমাঃহে কিষণ! 
বারা প্রেমে তরঙ্গ আছিল । 

না যেগো উজান কষে, সখি যতেক কহয়ে 
সো! প্রেমে তারা সম ডুবিল। 


অপর সখির উর্তি,_ 
লাজ কি পাইলে শ্যাম! মোদেব কায? 
দুর প্রেম প্রশ্রবণ মিলন করি চিন্তন, 


কত বাধ! অতিক্রমি ঢু বেগে ধার । 
কল কল ধ্বনি করি, উছলি প্রেম লহরী, 
এক শ্রোতি বহি যায় কত মহাসুখে । 
নীববে বহেছে আর মিলিবারে মনে তার, 
অন্তঃসলিলা হ'ষে, পাছে কেহ পেখে। 
মোর! সে নির্বব-বাপী ক্রোতবেগে তাই আসি 
ভাগ্যক্রমে আমাদেলি, সঙমেরি স্থলে। 
মলিন অটল কবে, নান করি পৃত হবে 
স্ঠাম রাই প্রেম শোতে কদস্বেরি ওলে ॥ 
তৃতীয় সখীর উত্তি,-- 
শুনহে শ্যাম! কিশোবরীও বিহ্বল প্রেমে । 
এক তুমি লহ কালা, মোদেরও নববালা, 
তোমার বিরহে রহে মরিয়া মরমে | 
সদাই তোমার ধ্যানে মোহিত তোঁমার গুণে 
বিভোব সে কুলবাঁল!। থাকে কালাটাদ। 
তোমার বংশীর ধ্বনি শুনি হয় পাগলিনী 
কিজ্বানি হে? পাতিয়াছ কিবা প্রেমফণাদ ॥ 
বারি আনিবার ছলে যাঁয় সে ঘমুন। কুলে 
 ভেটিবেতোমারে বনে বাধুরক হে বাঁলা। 
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ননদিনী বাক্য জাল! সহে রাই কুলবাঁল! 
তোম! করি ধ্যান, তব নাম জ্পমালা ॥ 

কুলবধূ পরনারী তাহারে এমন করি 
মজায়োনা শ্তাম! আছে এখন (ও) উপাঁয়। 

তোমরা পুরুষ তাই মনে কিছু শঙ্কা নাই 
শুন কথা শেষে কিন্ত হবে নিকপায় ॥ 





০$%০-_--- 


গঙ্গান্ান-মাহাত্ব্য | 
পা পাপপসপ 

গঙ্গা অতি পবিত্র তীর্থ--ইহ1 আমাদের দেশে সব্দত্র প্রচার 
আছে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই জানেন যে “সর্ববিতীর্ঘময়ী গঙ্গা,” 
অর্থাৎ গঙ্গাই সর্ব তীর্থের স্বরূপ । হিন্দুদের মুখে গঙ্গাস্নান করিতে 
গিয়! এই শ্লোকটী সর্বদাই শুন! গিয়া থাঁকে, 

“গঙ্গ। গঙ্গেতি যো জ্রয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি। 

মুচ্যতে দর্বপাপেভ্যে। বিষ্চলোকং স গচ্ছতি ॥ 
গঙ্গায় অবগাহন ম্লান কর দূরে থাকুকঃ কত শত যোজন অন্তরে 
থাকিয়া যিনি গঙ্গা এই নাম উচ্চারণ করেন মাত্র, তিনি সকল পাপ 
হইতে যুক্ত হুইয়। বিষুণলোকে গমন করেন । 

শীন্ত্রবাক্ষ্যে নিশ্বাস থাকিলে এইছুইটী' প্রচলিত ফলশ্রুতিকেই 
গঙ্গানানের মাহাত্ক্য ষথেক্ট প্রকাশ হইয়াছে । যখৰ বিষুণলোক 
প্রাপ্তি পর্যন্ত হয়, তখন আর স্মরকলের কোৰ অভাৰ নাই। তৰে 
সেই ফলের ক্ষেত্রবিশেষে তারতম্য হইয়া! থাকে কি, তাস্া।! অর্ধবত্রই 
সমভাচব ফলে ইহ! পর্যালোচনা, কর! এই প্রবন্ধটীর উদ্দেশ্ঠু। 

গ্র্জসন কল জাতিতেই করেন । কেহু ভাবেন যে তদ্বার। 
তান্বাদেক বাক্্যাস্তর গৃকির হইবে ৬ ঈপরলেনোরে ষদগচ্ি হইবে 


০৮, ডক্তি | 


আবার কেহ-ভাঁবেন যে উহা! একটী ভ্রমাত্বক সংস্কার মাত; আতের 
স্তলে সান করায় যতটুকু উপকার হয়, তত টুকু উপকার ভিন্ন বেশী 
উপকারেব কোন সম্ভাবনা নাই) এক্ষণে এ সংস্কারটীব ফলাফল 
কি তাহাই দেখা যাউক। 

পাপ করিলেই তাহার ফল অবশ্য ভূগিতে হইবে ঃ আমরা যত 
€কছু করি না কেন, একবার পাপ করিলে তাহার আর নিস্তার নাই। 
ধাহাঁর! এই বিষয়'বাস্তবিক ভাবেন এবং তদনুসারে পাপ হইতে 
নিৰত্ব থাকিতে পারেন, তাহারা অতি পবিত্র ও মহান। কিন্তু 
যাহারা অনেক কার্য গছিত জানিয়াও মোহবশতঃ আবার 
সেই কার্ষ্যে লিগ হন, তাহাদের পক্ষে এরূপ “বিশ্বাস ভবিষ্যৎ 
উত্বতির পথ রোধ কবে । পাঁপ করিয়া ফেলিয়।ছ তাহাঁত অন্যথা 
করিতে পারিব না, এই হতাশায় পাপানুতপ্ত জীবের হাত পা! 
হারাইয়া যাঁয়, সে কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়! মৃতের ন্যায় হয়। 
সেই স্থলে যদি কেহ সহজ উপায় বলিয়া দিয়া তাহাকে মাশস্ত 
করেন, তখন সেই জীব:আশাঁর সা রে পুনজর্বিতের,ন্যায় হয় এৰং 
তাহার চেষ্টা আইসে। পাঁপ করিয়া মুক্তি নাই ইহাঁও একী 
সংস্কার, এবং পাঁপ করিলে গঙ্গাম্নীনে মুক্তি হয় ইহাও একটী 
স্কার। স্থান বিশেষে ছুইটীরই সমান প্রয়োজন। মারি ভয় 
উপস্থিত, তখন প্রথমতঃ ব্যারামটী মা জন্মায় সেইরূপ ওষধাদির 
ব্যবস্থা কর! (উচিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও..ব্যারাম জন্মাইলে তাহারও 
প্রতিবিধান করা আবশ্যক। হিন্দুশান্র মতে পাপ সকল মানব 
দেহেতেই আছে। তাহ] না থাকিলে দেহধারণ হইত না। পাপ 
হিন্দুদের পক্ষে একী মহামারি এবং গঙ্গাস্ান তাহার একমাত্র 
সর্বব সুলভ মহৌষধ | 

কিসে গঙ্গাম্ানে যে পাপ নাশ হয় তাহার অন্য কোন 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইতে না পারিলেও, অন্ধ বিশ্বাসেও ষে 
অনেক সম.য় সবচাঁক ফল ফলে তাহা সকলেই এক বাক্য স্বীকার 
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করিবেন । এস্বলে যিনি গঙ্গায় সান করিয়া তাহাতে প্রবাহিত 
জলে স্নান করা হইল, এইরূপ ভাবেন, ।তনি তাহার ফলে দেহ 
স্বস্থ হইবে ইহ] ভিন্ন অন্য কোন ফল আশা! করেন না এবং তাহার 
মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু যিনি এ জল বিষ্ণপাদ নিঃস্থত 
বলিয় শীস্ত্রোক্ত বিশ্বাসে তাহাতে স্নান করেন, তাহার দেহের 
আরোগ্য শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত তুল্যই হয়, অধিকন্তু শ্দ্ধান্থিত ব্যত্তিঃ 
পাপক্ষয়র্ূপ একটী পরম আনন্দ উপভোগ করেন যাহ! শ্ুদ্ধাহীন 
ব্যক্তির ভাগ্যে কোন ক্রমে ঘটিতে পারে না। আনন্দ ও মানসিক 
স্থখ যদি পরম পুক্ষার্থ অর্থাৎ সকলেরই প্রার্থনীয় হয়, তাহা! হইলে 
যদ্দি ভ্রম বিশ্বাসে ও অধিক স্থখ ও আনন্দ পাওয়া? যায় ভাহাও কদাচ 
ত্যাগ করা উচিত নহে । 

আমর! যে কোন কার্ধ্য করি তাহা কোন না কোন একটী 
বিশ্বাস বা ধারণার উপর নির্ভর করিয়া করিয়াথাকি। যাহার প্রেত 
যোনির অস্তিত্বে বিশ্বান, তিনি অন্ধকারে ভূতের ভয়ে সশঙ্কিত,ষাহার 
এ অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তিনি তঁতের ভয় হইতে মুক্ত । মাংস ভক্ষণ 
করিলে শরীর সবল হয় আর কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে না, 
আমার এই বিশ্বাস হইলে আমি জীব হিংসা, যে কোন গতিকে 
হউক, ঈশ্বরের অভি শ্রত বলিয়! সিদ্ধান্ত করিব এবং অকাতরে 
তাহ! ভক্ষণ করিব। কিন্তু যদি আমার বিশ্বাস হয় যে ছুগ্ধ মাংস 
অপেক্ষাও বলকাঁরক এবং মাংস ভক্ষণে যে সকল ভাবী অনিষ্টের 
আশঙ্কা আছে, তাহ। দুগ্ধ পানে নাই, তখন সেই বিশ্বাসে আম 
মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিব এবং দ্ুপ্ধ পানে রত হইব। এইরূপ 
পর্যালোচনা করির। দেখিলে বিশ্বাসই আমাদের স্থখ দুঃখের কারণ, 
এবং বন্ধন মৌচন আমাদের যে বিশ্বাসেই হয়, তাহার আর কোন 
সন্দেহই থাকে না। এই সতাটী ভগবদ্বাক্যে সমথিত হইয়াছে-- 

“যে! যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ” । শীতা-_ 

অর্থাৎ জীবের যেবূপ ভক্তি ও বিশ্বাস তাতার সত্তা ঠিক তন” 


১৮৪ ভক্তি। 


রূপ। গঙ্গাজল পবিত্র মনে কর, তাহার কণামাত্র তৃণাগ্র দ্বারা 
স্পর্শ করতঃ শৌচ লাভ কবিবে। তাহা না ভাব, গঙ্গা আোতে 
অবগাঁহন করিয়াও মনের কোন শৌচ আনিবে না। ভগবান যে 
বলিখাছেন-_ 


যে ঘথ। মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজম্যহছং | 


অর্থাৎ যে ষেরূপ ভাবে আগার শরণাগত হয় আমি সেইরূপ ভাবেই 
তাহাব ভজনা কবি ও কামনা পুর্ণ কবি। এই সত্যটী যে কেবল 
ভগবান সম্বান্ধে ঘটে তাহ! নহে। ইহা নিরপেক্ষ নিত্য সত্য। 
ইহার প্রয়োগ কাধ্যে সর্বত্র ্তিনিযত করিতেছি । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, তাহা! কখন ভাবি নাই। 

গঙ্গাক্সানেৰ ফলশ্রুতি বিশ্বাসীর পক্ষে যে ফল তাহা বিশাস- 
মুলক বটে, এবং পুর্বেব যাহা! বলা হইল তাহা ঠিক হইলে ধর্ম 
জগতের ফল বিশ্বীস ছাড়া কোথাও নাই । গ্রীষ্টধর্দ্েরও ইহ প্রধান 
ভিত্তি। মহপুকষ যীশুত্বীষের দেহ ধাবণে ও দেহ ত্যাগে অন্য 
জীবের মুক্তি কেবল শ্রদ্ধাসলক। তত্ভিন্ন তাহাতে অন্য যুত্তি 
খাটে না। 

এখন দেখা যাউক গঙ্গাস্সানের ঘষে ফল তন্ত্র মন্ত্রাদিতে নিহিত 
হইয়ীছে তাহ। ভ্রমন কি বাস্তবিক যুক্তিসিদ্ধ । 


চিন্তামাল! । 
ভক্ত-সম্মিলন । 

ভক্ত-সম্মিলন অনেক ভাগ্যে, অনেক গুভ যোগে খটিয় 
খাকে। ভাগ্য বলিতেছি এই জন্য যে, ভক্ত সঙ্গে তবভয়হারী 
শ্রীহরি প্রগাট়ভাবে স্মরণ পথে উদ্দিত হইয়া অপূর্ব আনন্দ প্রদান 
করিয়া থাকেন। সে আনন্দের সঙ্গে ক্ষণিক ও তুচ্ছ বিষয়ানন্দের 
তুলন! হয় না। তক্ত-সান্গে মধুব হরিনাম-চর্চা বাহার স্ভাগ্যে 
কখন ঘটিয়াছে তিনিই সে আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন । 
শ্ীশ্রীভগবান শ্রীহরি ধিনি স্্ি-কর্ত ব্রক্মার হৃদয়ে বুদ্ধিবত্তি প্রদান 
করিয়া স্ন্টিশক্তি অর্পন করিয়াছিলেন, সকল বেদের "সার 
শ্রীমন্তাগবতে ভাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণই 
হইয়াছেন জগতের একমাত্র গুরু । জীৰকুলকে সংসার হইতে 
মুক্ত করিবার মহামন্ত্র তিনিই অর্পণ করিয়! থাকেন। তিনি 
সকলের সঙ্গেই রঙ্গরসশালী ; তাহার রঙ্গরস, তাহার ভক্তের সঙ্গে 
লুকোচুরি ভাব, ভক্তই কিঞ্চিৎ অনুতব করিতে সমর্থ। তাহার 
এমনই দয়] যে, যদি সাধনবিহীম ও পুণ্যবিহীন অবস্থাতেও কেহ 
ডাহাকে একটি বার মাত্র স্মরণ লইয়া বলে, “ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! 
আমাকে সংসার-সাগর হইতে মুক্ত করিও, আর দুর্দিনে আমাকে 
দেখা দিও” ভক্ত বসল ভগবান তাহাতেই রাঞ্জি হইয়া খাকেন। 
বাস্তবিক, ভক্তের পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসীর পক্ষে যুক্তি লাভ করা 
বিশেষ লোভের সামগ্রী নহে । তাহার! জানেন শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই 
দুর্দিনে উদয় হইর! সুহৃদ্ধের কার্য্য করিবেন। ধাহারা 'জ্রীকৃষ্কে 
হৃহাদ্জঞানে শাহার নাম গ্রহণে প্রত হইয়াছেন, তাহারাই ধদ্থা। 
ভবতয্নহারী শ্রহরি অবশ্যই আমাকে নিম্তার করিবেন, অবশ্য 
আমার মল করিবেন, এই বিশ্বাস করিয়া মঙ্গলাদঙলের তার 


১৮৬ ভক্তি । 


ফ্জাহার হন্তে শর্পণ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সে ভার গ্রহণ করিয়! 
থাকেন । তাই বলিতেছিলাম, যদি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করাই বর্তব্য। আশ্রীহরি ভিন্ন 
একান্ত শেয়ঃ, একাস্ত আনন্দ আঁর কেহ দিতে পারেন না। 
শ্্রীহরির একী আশ্চর্য্য গুণ এই যে “ হরি, কৃষ্ণ, রাম,» প্রভৃতি 
ভাহার নাম গুলিও অশ্ষে পাপ দহনে ও অঞ্ুর্ব আনন্দ প্রদানে 
সমর্থ । « হে হরে) হে দীনবন্ধো! হে আকৃষ্ণ” বলিয়া ডাকিলেও 
হৃদয়ে এক প্রকার শাস্তিময়ী আনন্দ শত্তি'র উদয় হইয়া! থাকে। 
ভক্ত সঙ্গে দয়াল ভগবান শ্রীহরির চচ্চা উদয় হয় বলিয়াই ভক্ত 
সঙ্গ এত মধুর বোধ হয়। শ্রীহরির চচ্চা শ্রীহরির সেবা ও গুজা 
করিঘ। যে আনন্দ উপস্থিভ হয়, তাহাই ভগবস্তুক্তি বা ভগবন্ডাব । 
ভক্তগণের তাহাতেই কুচি, তীহারই সেব! দ্বারা ভক্তগণের জীবন 
পুষ্ট হয়। বৈষ্ণবমুখে ধামছভ্র এসজে গুনিয়াছিলাম “ভক্তগণের 
আহারই হইয়াছে হরিনাম” ভক্ত সম্মিলনে এ কথার বেশ উপলব্ধি 
হইয়া থাকে । ভক্ত সঙ্গে ভক্তবৎসল দয়াময়ের নাম গানে যে 
আনন্দ সুধা উথিত হয় তাহাই ভক্তগণের জীবনোপাঁয়, বা সেই 
ভাবে ভক্ত জীবন গঠিত হয়। ভগবন্তাব যে স্থলে বিপুল পরিমাণে 
উদ্দীপ্ত হইয়া বিষয়ভাব রষ্ক্রিত কলুধিত চিত্তকেও অন্ততঃ ক্ষণ- 
কালের জন্যও আনন্দসাগরে নিমগ্র করে সে স্থলকে শ্রেয়োজনক 
আনন্দজনক ও মঙ্গলজনক বলিয়। বোধ হয়, আমরা বেশ বলিতে 
পারি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দ উপস্থিত হয়। তথায় জাতিগত কিন্বা 
ব্যক্তিগত কোন ভেদাভেদ থাকে ন। এখানে সকলেরই উদ্দেশ্য 
একই । সকলেই সেই পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়। 
অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও ভক্তির বিশুদ্ধ আনন্দ উপলন্ধি করিবেন, 
ইহাই উদ্দেশ্য । সকলে একপ্রাণে মধুর কণ্টে তানমান সহযোগে 
স্বখন তগবন্ডাবে বিভোর হইয়! নৃত্য.গীত করিয়া থাকেন, তখন রোধ 
হয় কাহারণ 'প্রতি আর কাহারও দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সকলেই 


চিন্তামালা। ১৮৭ 


রঃ 


একই উদ্দেশ্য শধন করিবার জন্ত ইহসংসারে আসিয়াছেন 
সকলেই একই পিত।ও মাতার জন্তান। সকলেই একই পথে 
আসিয়াছি ও একই পথে যাইতে হইবে । জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী 
অবস্থাই আত্মার শেষ নয়। জর্দ ও মৃত্যুর বিধানকর্তী একজন 
কেহ আছেন। এসঈসকলে আমরা সেই ভক্তি ও প্রেমানন্দকারা' 
শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রঞ্ধ করিয়া হার মধুর নাম গানে প্রব্ুত হই। 
অন্ততঃ ক্ষণকালের জ্যও বিপরীত ভাবন! ভুলিয়া! ষাই। হরি রস- 
মদ্দিরা বিপুল পরিমা পান করিয়া অন্ততঃ ক্ষণক্ক্লের জন্যও 
বিষয় জ্বালা বিস্মৃত ই। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই। কীট পতঙ্জাদি 
হইতে পিতামহ ব্রহ্ম খবন্ত সকলেরই পিত। ও ঢেতনদাস্তা, গুক্ষ ও 
ভর্তা। ভগবন্তাব যাহ হৃদয়ে যে আকারেই থাকুক, হরিনাম 
করিতে কাহারই মানা ই। দয়াল শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের এমনি নামের 
গুণ, যে তাহ! সকলকেপবিত্র করিয়া থাকে । জাতিগত কিনা 
বর্ণাশ্রম-ধন্্নগত কোনধভদাভেদ জী শীহরি নামের নিকট নাই । 
গুণের বিচার করা দূরে চুক অনিচ্ছাতেও যদি উই।ভগবানের নাম 
মুখে উচ্চারিত হয় তথ। সদগতি দিরা থাকেন। যাহার নামের 
গুণ এত, মহাপাপীকেও এর করিতে সমর্থ, কোন্‌ মুড উহাকে 
প্রীণের কিঞ্িৎ ভ।লবাসাঁত রাঁজি না হইবে 2 বিষয়ে মত্ত হইয়া 
ীপুক্রাদিতে আসক্ত হইয়্‌পনাকে অমর জ্ঞানে যতই নাচিয়া 
বেড়াও, মরিতে নিশ্চয়ই ই। ভাই সকল! বল দেখি আমরা 
দিনের মধ্যে তাহাকে কতবশকিয়া থাকি। আর নাস্তিকতাবে 
জীবন কাটাইবার প্রয়োজন ॥ জীবন চঞ্চল হহলেও আইস, 
সৎসঙ্গরূপ নৌকারোহণে হের ' সারি গাহিয়া আীশীরাধা. 
গোৌবিন্দের জয় দিয়! মহাপথে'থক হই। ধে পথে জন্ম মৃত্যু 
নাই, জ্বাল! নাই, যন্ত্রণা নাই, জী নিরাপদ ও শান্ত, এস সেই 
পথে অনন্ত জীবনের গতি ফির(দই। ভক্তসঙ্গে এই সকল 
ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইয়। অল আনন্দ এরদান করে। কি 


জ্কানী কি ভক্ত সকলেই সগুসঙ্গের আবশ্যকতা কীর্তন করিয়াছেন। 
শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন_-ভগবন্ভাব লা করিতে হইলে, 
ভগবন্ত্তের সঙ্গ করিতে হইবে । শান্ত বণিত ভগরজ্ভাব যখন মনুষ্য 
জীবনে পরিণতি লাভ করে, তখনই তাহার প্ররুচ শক্তি অনুভূত 
হইয়! থাকে। পুণ্য সলিলা গঙ্গা যেমন দর্শন ওস্পর্শন মাত্রে পবিত্র 
করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত সেইরূপে পবিত্র করিতে পারেন। 
শান্্রব্িত ভগবন্তক্তি ভগবন্ত্তে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়! স্বীয় তেজে 
সকলকেই পবিত্র করিতে পারেন । ভাই সবা! 
“হরিরদমদিরামদাতিমত্তা ভুবি লুঠাম নাম নিব্বিসাম 2। 

বলিয়া! শুধু মুখে চীৎকার করিলে হইবে না প্রকৃত সেই অবস্থা 
আন চাই। তাঁই বলিতোছিলাম, এস, অব্না ভক্তগণসহ মিলিত 
হইয়া হরিনাম-রস পান করি। মনেলিন্য আপনা হইতে 
বিদ্ুরিত হইয়া অপার আনন্দ উপস্থিত হই। 


--778% উট 


বিপদে মধুসুদ' 
নিত 

আজ কিকফালের জন্য আপনাদিগের 

আদ্দিগের মত ভক্তগণের নিমিত্ত 

কিছু সদ্বিষয় লিখি এরকম ক্ষমতাবার নাই, তবে এই ধৃষ্টতা 

কেবল মাত্র বন্ধুদিগের অসুর পড়িয়া করিতে বসিয়াছি। 

জীগুলদেবের আচরণ ভরসণার। যদি আলোচনা করিতে 

করিতে সদালোচনা হইয়। প্েহো কেবল ভাহারি কৃপায়, তাঃন। 

হইলে আমার সাধ্যাতীত। 
আজ হইতে ঠিক তিন 

দবাত্রির (না আপনাদিগবে | 


সদয় পাঁঠকবর্ ! 
সময় নষ্ট করিতে বসিয়।ছি। 


র&পুর্বেষ আমার জীবনের এক 
চাকরি উপলক্ষে তখন আমি 


বিপদে বধুশ্থদন | ১৮৯ 


ছারবঙ্গ প্রদেশের বনকাটা নামক স্থানে থাকিতাম। নিজে একটা 
উাবুতে থাকিতাম, আর ঘোড়া ও চাকরদ্িগের নিমিত্ত একটি ছিটে 
বেড়ার মেটে ঘর করাইয়া লইয়াছিলাম। রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপের 
জন্য একটী অব বাগানে তীবু ফেলা হয়, মেটে ঘরটীও তাহার 
অল্প দূরে আব বগানেরই মধ্যে । গ্রাম অল্প দূরে । রাত্রতে 
শুইয়া রহিয়াছি। ত্রমশঃ খুব ঝড় উঠিল ও সুষলধারায় বুষ্টি 
পড়িতে লাগিল । এ রকম দুর্যোগে পাকা কোঠা বাড়িতেই দরজা 
জানাল! প্রায় ভাঙ্গিয়৷ যায়, আমার কাপড়ের ঘর টিকিবে কতক্ষণ ? 
বন্ধনের দড়ি অনেকগুলি ছিড়িয়া। গেল ও ঝড়ের বিজয় পতাকা 
স্বরূপ আমার তীবুটী তখন উড়িতে লাগিল! অনন্যগতি হইয়া 
পূর্বেবাক্ত মেটে ঘরে গিয়া তখন আমি আশ্রয় লইলাম। বল৷ 
বাহুল্য আলো! সমস্তই নিবিয়া গিয়াছে, আর আমার কাপড় সমস্তই 
ভিজিয়! গিয়াছে । অন্ধকারে হাতড়াইয়! চাঁকরদিগের একখানি 
কাপড় লইয়া আমি পরিলাম। তাহারাও দুর্যোগে ব্যতিব্যস্ত হইয়! 
পড়িয়ীছিল,'কিন্জ্র অনন্যোপায় হইয়! সকলে এক সঙ্গে বসিয়! 
দুর্যোগের বিষয় বলা কওয়া করিতেছিল। আমিও তাহাদের কাপড় 
খানি পরিয়া সেই খানে বসিলাম।- মানুষের সাড়ে পোনেরে! 
ত্যানা ভাগই অভিমানী, কিন্ত্র বিপদে পড়িলে আর সে অভিমান 
থাকে না ।-বাঁজে কথ। যাক্‌। সবে মাত্র কাপড় ছাঁড়িয়। বসিয়াছি 
আ'র মড় মড় করিয়। একটী শব্দ হইল ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও 
ঘর চাপা পড়িলাম। মাটি থেকে আমাদের আর অল্পমাত্র 
ব্যবধান ছিল * সকলের অর্তরনাদ্দ শুনিতে পাইলাম কিন্ত একজনের 
কোনই সাড়া শব্দ পাওয়। গেল না। ভাবিলাম বুঝি তাহার ইহ 
জগতের খেলা এ বরূপেই ফুরাইল। পাঠক! একবার সেই 


সময়কার আমাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন দেখি। 
“মাতা পিতা রহিল কোথা কে করে স্নেহ মমতা, 
» প্রাণপ্রিয় রহিল কোথা, বদ্ধ সকলে?” 
এই গীঁনটাই তখন মনে হইবে । 


১৯৪ ভক্তি । 


ঘোর পাষণ্ড আমি_-জগাই মাধাই কোন ছার__ভুলে ও কখন্ন 
পরমেশ্বরেব নাম করি নাই। কিন্ত বিপদের কি আশ্চধ্য ক্ষমতা, যে 
কাজ আমি কখন করি নান বাধ্য হইয়া আমি তখন তাহাই করিলাম । 
নিজের অবস্থা স্মবণ হইল । বিপদ থেকে উদ্ধার হইতে তখন আমার 
যে কিছুমাত্র করতঃ নাই তাহ। ম্পন্ট বুঝিলাম। বুঝিয়া প্রাণপণে 
শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগলাম । আমার জীবনে সে*বড় সখের সময়, 
সেরকম কবে আর কখন আমি ঈশ্বরকে ভাঁকি নাই । দয়াল তিনি, 
পতিতপাবন তিনি; তাহার ত, আমাব মতন অভিমান নাই। পূরনের 
কখন ডাকি নাই বলিয়া দে তিনি চুপ করিরা খকিবেন তাহা নহে। 
যে জন্য আমি ডাক্চিলাম তাহ! সফল হইল । বিদছ্যুত্রূপে তিনি 
আসিয়া আমাদের উদ্ধ।াতনেব পথ দেখাইয়। দ্িলেন। দেখলাম 
আগার ঘোড়াটী ঘাড নত কবে দাঁডাইযা রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠে 
চাল পড়িযাছে, তাভার পার্ধে ষেফাক টুকু রহিয়াছে তাহার ভিতর 
দিয়া যাওয়া যায়। মুচডাইষ! পড়াতে ঢালের বাতা অল্প পরিমাণে 
সবিয়। গিয়াছে, এই ফুকরের ভিতর দিয়া কোন মতে কষ্ট স্থষ্টে 
বাহির হইতে পারা যাষ। আর বিলম্ব করিলান না, “জয় হরি 
বলিয়া সেই পথে বাহিব হইতে উদ্যত হইলাম 1 বাহির হইবার 
সময় গাছের ডালে পিট ছুড়য়া গেল, কত স্থানে 
রক্ত পড়িঠে লাগিল; কিন্তু তখন তাহাতে কি আসে 
যায়। যে,বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম, তাহার নিকট ইহা 
কিছুই নহে। বৃষ্টি তখন বন্ধ হয় নাই। গ্রামাভিমুখে ছুঁটি- 
লাম। অন্ধকারে কত হু'চট খাইল।ম, কিন্ত্ব ক্ষতি কি? ছুট ! ছুট! 
ছুই চারি জনের দোর ঠেঙ্গইতেং এক জন গ্রামবাসীর বাঁদীতে 
উঠিলাম। দয়া করে সে আমাদিগকে স্তবখান কাপড় পরিতে দ্িল। 
দুই এক জনকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের কি অবস্থা হইল 
বুঝ! গেল না। অন্পক্ষণ পরে বষ্টি থামিতে লোক জন, কুড়ুল ও 
আলো লবইয়া যাওয়া! গেল। দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড আ'ন্ঈ গাছ 
প্রীয় দুই হাত পরিমাণ তাহার ব্যাস নির্মূল হইয়া ঘরটার উপ 


বিপদে মধুস্থদন । ১৯১ 


পড়িয়াছে। ঘরটী তাহাতেই চাঁপা পড়ে । ডাল ও চাল কাটিয়। 
ঘোড়াকে বাহির করা হইল । দেখিলাম তাহার বিলক্ষণ আঘাত 
লাগিয়াছে; খুব বেদন! হইয়াছে, কিন্তু কিছু ভাঙ্গিয়া যায় নাই। 
আর কাহাকেও সে ঘ্বরে পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে সহিস ও 
আর একটী লৌক আসিয়। পু*ছিল। তাহাব। ঘর থেকে বাহির 
হুইয়া অন্য স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। ঘর চাপা পড়িবার সময় 
যাহার কোন সাড়া শব্ধ পাই নাই পুর্ষে কলিয়াছি, সেও দেখিতে২ 
আসিয় পনুছিল। শুনিলাম সে দরজার নিকট থাকাতে ঘর চাঁপ! 
পড়িবার সময় ভাগ্যক্রমে পলাহয়া যাইতে পারিয়াছিল। পাঠকবর্গ ! 
এখন কি আনন্দের সময় দেখুন দেখি! দয়াময় হরির কতদূর কৃপ! 
বুঝুন দেখি ! ঘোর পাষণ্ড আমি হই না|! কেন, ত্রিজগতে আমার 
মত পাপী নু! থাকুক কেন, একবার যদি ডাকাব মতন ডাঁকিতে 
পারি, তিনি না আসিয়া থকিতে পারিবেন না, যে জন্য ডাঁকিতেছি 
তিনি অবশ্য তাহা সফল করিবেন । 

ভাহ।র দয়ার সীমা নাই ! আমাদের জীবনের সব ঘটনা যদি 
এই ভাবে ভেবে দেখ। যায়, তাহলে পদে পদে তিনি যে আমাদের 
প্রতি কত দয়া প্রকাশ করিতেছেন তাহা স্পন্টচ বুঝা যায়! এমন 
কোন কার্য্যই হইতে পারে ন।, বাহাঁতে তাহার দর। প্রকাশ হয় ন1। 
যে কোন কাধ্যই করি ন। কেন, আহবির শরণ লইয়া করা কর্তব্য । 
ইহাতে মনে বল পাওয়া যায় ও আমার কতৃত্বাভিমান ঘুচিয়া যায়। 
এই জন্যই আধ্য খধিরা ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন,_ 

“উষধে চিন্তয়েদিফুণং ভোজনে চ জনার্দনমূ | 


নও কস ৪৬৩ ল ল ল ল ল ল ল ল ল ল কমশি ক ৯222৫ 


ছুঃম্বপ্রে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসুদনম্‌ ॥» 
সে সব কিন্তু ভুলিয়! গিয়াছি, এখন “চাঁপ না পড়িলে “বাপ? বলিতে” 
ইচ্ছা হয় না। এখন কেবল মনে আছে “বিপদে মধুসুদন” | 


| গান ]1 
(১) 
এই বেজ! কাগ জীব, দিন বহে যায় রে। 
প্রতি শ্বাসে আয়ু নাশে, দেখিয়ে না দেখ তায় রে & 
যৌবনের মকরম্, মত্ত জীব তাহে অন্ধ। 
বিচারে না ভাল মন্দ, সদা পিছে ধায় রে। 
(সদা মেতে রয় রে) 
জর! তার অনুচর, দৃশ্া অতি ঘ্বণাকর। 
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, কেহ নাহি চায় রে॥ 
জরা যৌবনেতে সম হরি ভর্তা প্রিয়তম । 
ভজ শ্ঠাম মনাতন, কতু ছাড়। নয় রে ॥ 
যে পদ পাইয়ে ভোল! ভূলেছে সংসার জাল! । 
শ্রীহরি আনন্দ মেল! অস্তিম আশ্রয় রে 
যখন আসিবে কাল পড়ে রবে এ সকল। 
তখন হরি কেবল কোলে করে লয় রে॥ 
(২) 
হরিবল হরেবল হবিবল ভাইরে। 
কেন মোহে ভুলে আছ কেহ কারো নয় রে ॥ 
সকলই অনিত্য ধন সুত গৃহ পরিজন । 
হরি কেবল নিত্যধন সর্ধ্ব জীবময় রে ॥ 
হরি ধ্যানে হরি জ্ঞানে হরি মলে হরি প্রাণে। 
বল হরি অনুক্ষণে আর গতি নাই রে ॥ 
হরি পিত| হরি পতি হরি বন্ধু হরি গতি। 
হরি গুরু হরি মতি হরিই আশ্রয় রে ॥ 
বল সদ! হরি ভরি কুবাসনা পরিহরি । 
শোক তাপ হারী হরির চরণ আশ্রয় রের 
পতিত পাবন হরি, অগতির গতি হরি। 
দীন জন বন্ধু হরি, হরি বল ভাই রে॥ 
হরি শ্রীরাধাগোবিন্দ ভাব পাইবে আনন $ 
হুয়ি নামে প্রেমানন্থ হায় বৃন্ধাবনরে ॥ 


প্রপ্ীরাধারমণে। জয়তি ) 
ভক্তি ূ 


ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি? প্রেমস্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদ্ম-॥ 


শ্রীগৌরাঙ্গ ৷ 


ষ ও 
পাস তি ৪ শ্ষ্পস্সপশিী 


নবদ্বীপে উদয় করিল দ্বিরাজে। 

কলি তিমির ঘোর, গোরাচাদের উজ্বোর, 
পাবিষদ তারাগণ মাঝে ॥ 

কীর্তনে টর ঢব, অঙ্গ ধূলি ধৃূসব, 
হানত ভাব তরঙ্গে। 

করে করতাল ধরি, বোলত হরি হবি, 
ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে ॥ 

বামে প্রিষ গদাধব, কান্ধের উপরে তার, 
স্থবলিত বাহু আজানে। 

সোঙরি বুন্দাৰন আকুল অন্তুক্ষণ, 
ধারা বহে ককণ নযানে ॥ 

'আশখি যুগ ঝর ঝর যেন নৰ জলধর, 
দশনে বিজরি জিনি ছটা। 

বাস্থদেব ঘোষ গীতে কলি জীব উদ্ধারিতে, 
বরিখল হরিনাম ঘটা ॥ 


পিমস্বরূপ ও প্রেমদাতা | 
- পর্ব 


প্র যে আজানুলম্ষিত বানু, প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ, মানবমাত্রেরই 
চিতীপহারী, নয়ন রপ্ীন শ্রীযুপ্তি খানি নৃত্য করিতেছেন, উনি কে? 
উ*হাঁর মুখচন্দ্র হইতে হরি নাম সুধা অনবরত ক্ষরিতেছে। উ"হার 
কমল-নয়নে স্থরধনিধারাপ্রায় প্রেমীশ্রধারা বক্ষ বহিয়া অবিরল 
ধারে প্রবাহিত হইতেছে । উনি যেন মানব মাভ্রেরই চিত্তাকর্ষণ 
করিতেছেন, উনি কে ? ইনি প্রেনন্বরূপ | আর উ'হারই দ্বিতীয় 
মুর্তি স্বরূপ আর একটা শ্রীমুর্তি উ'হারই পাছে পাছে শ্রীহস্ত প্রসারণ 
করিয়। নৃত্য করিতেছেন, ইনিই বা কে £ মনে হইতেছে, যেন এথম 
প্রীমূর্তির প্রেমে মাতোয়ারা হইয়। দ্বিতার আসুক্তি ভীহাকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্যই শ্রীহস্ত প্রসারণ করিয়া নাচিতেছেন। ইনিই বা 
কে? ইনি প্রেমদাত! । ইহাদের রাতুল চরণে আমি অনন্ত দণ্ডব€ 
প্রণাম করি। 

এই যে প্রথম।শ্লীমৃস্তি, ইনি সেই শীনন্দনন্দন, যশোদাজীবন 
গোপিনীমোহন আ্রীরাঁধারমণ, রাসরসবিহারী মোহনমুরলীধারী 
শ্যামস্ুন্দর শ্রীকৃষ্ণ! জীবের অত্যন্ত মলিন দশ! দেখিয়া, পরমাঁদরে 
শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেমস্বরূপ হইয়া, শচীদুলাল গৌর. 
সুন্দররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর এই যে দ্বিতীয় 
প্রীমৃতি ইনি উহারই অগ্রজ, রোভিণী-নন্দন আ্ীবলরাম, এ প্রেম 
স্বর্ূপের প্রেম জগতকে বিতরণ করিতে, জীবকে উদ্ধার করিতে, 
প্রেমদাতা নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জীবের দুঃখে 
কাতর হইয়া দয়ারসাগর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের ভাব গোপন করিয়া শ্রীরাধার 
সহিত মিলিত হইয়। কলির কলুষ নাশ করিবার জন্য প্রেমময় 
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে গুপ্ত রন্দাবন শ্রষ্রীনব্ধীপ ধামে পারিষদগণ সহ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। 


প্রেমত্ধরূপ ও প্রেমদাতা । ১৯৫ 


* নটবর বেশ কোথায় লুকাল, 
গোপিলী মোহন যে রূপরাশি। 
কোথা সে বরণ সুচিকণ কাল, 
কোথা সে মধুর মধুর হাসি ॥ 
কোথা হে তোমার দেই পীতধড়া, 
জলদেতে যেন তড়িৎ রাশি । 
কোথাহে তোমার সে বিনোদ চূড়া, 
কোথা হে তোমার মোহন বাঁশী ॥ 
কই হে তোমার সেই গুষঞ্জমালা, 
কই হে তোমাব মমুর পাখা। 
কই হে তোঁনার কই বামে ভেল), 
যাতে গ্র'রাধাব নামটা লেখা ? 
কোথায় তোমার যমুনা! পুলিন, 
কোথাদ্র বামে রাই কিশোনী । 
কার ভাবে এবে পরিয়ে কৌপীন 
নদীতে হ'লে দ ঞ্ধারী ॥ 
কই হে তোমাৰ সেই বৃন্দাবন, 
কই হে সে সব ব্রজের বাল।। 
কার ভাবে ওহে যশোদা-জীবন, 
তাজিরাস্ত এবে কদমতলা! ॥ 
সবে মাত্র চিক আছয়ে নয়নে, 
তাই হে ভোমারে চিনিতে পারি । 
আরু ছলন! হে করোনা এ জনে, 
তুমি তো ব্রজের বংশীধারী ॥ 
সঙ্গেতে করিয়ে রোহিণী নন্দনে, 
আসিয়াছ হরি জীব তরাতে। 
ভাসাইছ ধরা মধুর কীর্তনে, 
আনিবাঁরে জীবে ভকতি-পথে ॥ * 


১৯৬ ভক্তি | 


শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের মত দয়।ময়, শরণাগত-রক্ষক, কি আর 
আছে? অমর] নিতান্ত অধম, অকুতঙ্ঞ, তাই এমন করুণাময়ের 
কক্ণা বাবিতে ও আমাদের শুদ্ষ হৃদয় আর্র হয় না। ভীহাদের 
করুণার সীমা নাই। তাহারা কপার সমুদ্র ।1 শ্রীশ্রীভগবান ধিনি 
ভ্রিদশের নাথ, যাহাব কটাক্ষে স্জন, পালন ও লয হয়, সেই 
রাধারমণ "জগহ্-জীবন, বন্দাবন বিহবী, নউবর বেশধারী 
মুরলীবাদনকারী ত্রীক্রুপ্? কেবল অধম জীবগণের জনা আজ 
ভক্তন্রপে জ্রীমতী শটীমাতভাৰ গড়ে জন্মগুহুণ করিয়াছেন । 
শটীনাঁতার মত ভাগ্যবতী কি জগতে আন আটে? সেই 
ক যশোদাজীবন £ভবি গপৃঙ্জ্পে যাহার তানপান কবি- 
যাহেন । পুনে সে শটীমাঠাকে আহ হী বিযপশ্রযা দেশীকে ও 
ভকন্দকে আকন শ্যেক্স।গৰে নিহণ করবি া ডো কৌপীনি 
পরিধান £বিক দণ্ড কবোব। হাতে দইর়া! ঈনুফততনা নাঁম গ্রহণ 
করত কাঙ্গাল বেশে জীবের না বাটিষা জবি নাম বিতরণ 
করিঠাছেন । অন্যান্য যুগ হ্রীভগবান বীবাবতঃছুস বাঁনদর্পে দুষ্টের 
দমন, শিষ্টেব “নে বযাঁছেন। এই কশিকালে জীবকে 
অত্যন্ত উর ন্ত দোখরা দঘাব সাগর ইীঙগবাস কঞক্ণবস বিস্তার 
পুর্বক, প্রেম্বূপ হইয়া অবতীর্ণ হইরীছেন। করুণাময় প্রেমদাতা 
প্রীনিত্যানন্দ ওহাঁর পর্য্যন্ত স্বাকার করিয়াও জগাই যাধাইকে হরি 
নাম লওয়াইয়। উদ্ধার করিয়াছেন। 
«নিতাই যারে দেখেন তারে কন দস্তে তৃণ ধরি, 
আমাঘ বিনা মূলে কিনে নাও ভাই বল গৌরহরি। ৮ 
আহা! এমন দয়াল কি আর আছে ?*আমরা কি পাষগু ! 
যে এমন পরম কারুণিক প্রভুব শ্রীপাদপত্মে আত্মসমর্পণ করি ন1। 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভূ, সন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীমতী শচীমাতার 
দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়। ভক্তগণ সমক্ষে বলিলেন, যে &ম৷ 


আমাকে ঢাহ! বলিবেন আমি তাহাই করিব, যদ্দি সন্নযাসাশ্রন ত্যাগ 


এমেন্বরূপ ও প্রেমদাতা। ১৯৭ 


করিতেও বলেন, তাঁহাঁও করিতে প্রস্তুত আছি ৮ মাতার আদেশ 
শিরোধাধ্য। তখন ভক্তগণ শচীমাতার মুখপানে চাঁহিয়! রহিলেন। 
তাহাবা মনে করিলেন”-“যে এইবাৰ আমাদের দুঃখ ঘুচিবে, মা 
নদীয়র টাদকে নদীযাঁষ থাকিতে আদেশ করিবেন । ” কিন্ত্ব শচী 
মাতা বলিলেন, যে & বস! আমি তোমাকে ধন্ম নব্ড করিভে 
বলিব না। তৃমি নীলাচলে যাইয়া বাস কবর। ৮”_-আহা! 
এত গুণ না থাকিলে কি তিনি শঞরভগবানেব জননী হইতে 
পাবিযাছেন? না তাহাকে এও গাট আ্সেহ আবদ্ধ করিতে 
পাঁবিয়াছেন ? ্রভগবাঁন আর কাহারও নহেন, কেবল ভক্তের 
অবীন। তিনি প্রেমময। ঘিনি ভীহাকে প্রেমেব সহিত ভজন! 
কবেন, তিনি তাহাবই হন। সেই জন্যই তিনি আ্রীমতী শচটীমাতাঁর 
বাওসলা প্রেমে এত আবদ্ধ হইযাছিলেন। আঁর শ্রীমতী বিষুঃপ্রিবা 
দেবীও ভাহাঁব গপবম ভক্ত। এক দিন এশর%য প্রকাশ করিযা 
ভ্ীগৌবাজদেব, জমতী নিষুঃপ্রযা দেবীকে শঙ্কচক্রগদাপন্নধাবী 
চডুজ হুর্তি দেখাইযাহিলেন। তাহাতে বিধুওপ্রিযাদেবী এ 
চতুর্দুজ সুর্তিকে বলিয়।ছিলেন, “হে দেব! তুমি কে? তোমাকে 
প্রণাম করি। আমার প্রাণগ্রভূ ৪গোৌবাজজ কোথাধ গেলেন ? 
তাহাকে আনিয। দাও ।”৮ এমন পতিপ্রাণা ভক্তিমতী এ্রমতী 
বিষঃশ্রিয। দেবকে ও এমন স্সেহমযী শচীনাতীকে সেই প্রেমময় 
শ্ীগৌবাজ কাঁদাইলেন কেন? এই অধম, অকৃতচন্ত, দুরন্ত, পাঁষগু 
জীবগ্ণের জন্য । হায় এমন কপাময়ের শ্ীপাদপন্মে আমরা আশ্রয় 
ই শ!! আমাদিগকে ধিক! যাহারা প্রেমের বন্যা আনিয়। 
৬//২ ভ!সাইয়।ছেন, ষাহারা আচগ্ালে যাচিয়! যাঠিয়া নাম ও প্রেম 
দ;ণ করিয়। মহাঁপাপীকেও উদ্ধার কারয়াছেন, সেই প্রেমস্বরূপ 
প্শ্রীকৃষ্চচৈতন্যদেব ও প্রেমদাতা শনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রপাদপল্সে 
অনস্ত প্রণাম করি। 


১৯৮ ভক্তি । 


নমে! বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় বিশ্ববিদ্বিনাশিনে, 

সর্বলোঁক নিবাসায় হরয়ে লোকসাক্ষিণে ॥ 

আজানুলন্িতভূজেৌ কণকাবদাঁতৌ। 
ংকীর্ভনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ॥ 

বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপাঁলো 

বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারো ॥ 


টিটি: লসর 


বৈধব্য জীবন । 


সপন পাশ 


মীনব জীবনে নানাপ্রকার অবস্থা আছে। কিন্তু জ্ীজীক্রি 
বৈধব্য দশ! শার্ধ্যদেশে ভিন্ন অন্যদেশে সচরাচর দেখা 'যাঁয় না। 
বিধবা বিবাহ জ্ঞার্যযদেশে সভ্য শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত প্রথা নহে। 
আমাদের বিধবাগণকে বৈধবা জীবনের ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়। 
হিন্দুসমাজাধিপতিগণের একটী বিশেষ কর্তব্য। আধুনিক কালে 
পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবে হিন্দুশাস্তানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের 
উপর আধুনিক সভ্যগণের বিলক্ষণ বিভৃষ্ণ! জদ্মিয়াছে। সেই হেতু ঘষে 
সকল বিপ্লব কর্তৃক হিন্দু সমাঁঞ্জ আক্রান্ত হইয়াছে ততসংক্রান্ত আলো" 
চন! কর যদিচ দুঃখজনক তথাপিও সেই সকল প্রসঙ্গ শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবেচ্য বিষয় হইলে হিন্দুশাস্্রান্তর্থত উপদেশ যে 
হিন্দ সমাজ পরিরক্ষণের ভিত্তি স্বরূপ, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল আধ্য 
ংশজাত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা যে সকলই 
অনার্ষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না কেন, চিত্তে যদি আধ্যশাস্ত্রের 
উপর অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে কোন না কোন সময় আমরা 
নিশ্চয়ই আমাদিগের লুপ্ত নাম পুনরুদ্ধার করিব। আর হিন্দু 
সম।ক্ে যতই কেন বিপ্লব উপস্থিত হউক না, হিন্দুবিধবা তাহ।তে 


বৈধধ্য-জীবন | ১৯৯ 


চিরকাল পবিভ্রতায় সুষম! বিস্তার পূর্বক তাহ? উজ্জ্বল করিবে । 
সেই হেতু হিন্দু সমাজাধিপতিগণের একান্ত কর্তব্য, যাহাতে হিন্দু 
বিধবাগণ অক্ষু্ণ পবিত্রতার জ্বলন্ত সুত্তি স্বরূপ সর্ববদ1 হিন্দু 
সমাজে অধিষ্ঠটান করত অধিকতর উজ্জ্বল কিরণে তাহা আলোকিত 
করেন | 

পাঠকবর্গ। যদি আত্মন্খ ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভান্বেষণ 
করেন তাহ। হইলে পবিত্র হিন্দু বিধবার নিকটে আম্মন, যদি পর 
স্থখের নিমিত্ত আত্মোতুসর্ণের পরাকাষ্টা দর্শন করিতে ইচ্ছ। করেন 
তবে আমাদের সমাজে বিধবা জীবনের ক্রিয়া কলাপ নিরীক্ষণ ককন, 
যদি পবিত্র বিশ্বপ্রেমের প্রতিমূর্তি দেখিতে আকাঙক্ষ। থাকে তবে 
অনাবিল চক্ষে হিন্দু বিধবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন!--আপনার প্রাণ 
পবিত্র হইবে, আপনি পবিত্রতার ছবি হৃদ্রয়ে অঙ্কিত করিতে পারি- 
বেন। যে তুচ্ছ কৃত্রিম ক্ষণস্থায়ী স্থুখের নিমিত্ত সমগ্র সংসারস্থিত 
লোক লালায়িত, হিন্দুবিধবাগণ, সেই ক্ষণ ভঙ্গ,র স্বখকে অকাতরে 
উপেক্ষা করেন, যে সকল অনিত্য বস্তু লইয়া! আমরা মগ্ন থাকি এবং 
যাহাদের নিমিত্ত আমর] করুণাময় পরম পিতা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হই 
সেই সকল হিন্দু বিধবাগণ কখন ভ্রমেও প্রার্থনা করেন না। হিন্দু 
বিধবাগণ হিন্দুসমাজের শিক্ষা গুরু, একথ! শুনিয়া পাঠকবর্গ ! 
আপনারা হাসিতে থাকুন, কিন্তু আমি উচ্চকণ্টে অকাতরে বলিব 
হিন্দু বিধবাগণ জগতকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহাতে অধিষ্ঠান 
করেন। যদি সংপারে একটী জীবনের অবস্থান করিবার কোনও 
সার্থকতা থাকে, তবে প্রত্যেক বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করি- 
বেন যে হিন্ু বিধবাগণ সমাজের শিক্ষাণ্ুরু, হিন্দু বিধবাগণ পবিত্র 
বিশ্ব প্রেমের এক একটা নির্মল প্রতিমূর্তি, হিন্দু বিধবাগণ স্বার্থ 
ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । যদি নির্দ্নল পবিত্র প্রেম শিক্ষা করিতে চাঁহু 
তবে পবিত্র হিন্দু বিধবার দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর,স্বগীয় দেবী মুর্তি দর্শন 
করিয়া বদি চিত নির্ধল করিতে বাসনা থাকে তবে হিজ্কু বিধবাকে 


২০০ ভক্তি । 


ভক্তি নয়নে নিরীক্ষণ কর, যদি নিঃস্বার্থভাবে পরপোকার করিতে 
ইচ্ছ। কর তবে হিন্দু বিধবাগণের নিকট স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা 
কর। সংসার্থ প্রত্যেক নর ! সাবধানে হিন্দু বিধবার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করুন, সে সংসারের কোন সখ কামনা না করিয়া ভ্রীভগবানের 
শান্তিপ্রদ চরণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । সাবধান ! তুমি তাহার 
অন্তরায় হইও না, বরং যদি সামর্থ থাকে তবে দুই এক কথায় 
তাহাকে উত্সাহ এদাঁন কর, আর যদি নিশ্শমীল চিতে তাহার প্েহের 
পাত্র হইতে পাঁর তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে । 

আর বিধবা! তুমি ধন্য, কেননা সংসার-স্খে জলাপ্তলি দিয়া 
তুমি সেই প্রেমময়কে ভজনা করিতেছ। উপদেশ আঁছে,-_. 

£ ভজিবে ভ্ীরাধাকুষ্জ প্রেম অনুাগে | + 
প্রেম করা ভাল বটে ধুর্তননে নয়। 
কুষ্েের সহিত “মীরা ৮ করিও প্রণয় ॥ 

তোমার অবস্থা বুধ ভজনা করিতে বড়ই অনুকুল। তোমার জীবন 
সফল। সংসার সখ অতীব ক্ষণন্থায়ী কিন্তু আমরা তাভীতেই মগ্ন 
রগ্য়াছি। তাই তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমিও শীঘ্র 
সেই নিত্যধন কৃ ভজন। করিলাঁর উপযোগী হইতে পারি, যেন 
তোমার মত সংসার স্থখে জলাগুলি দিয়া আমি কৃষ্ণ পাদপল্প আশ্রয় 
করি। আমিস সার খের নিমিত্ত নিত্যধন হাঁরাইতে বসিয়া, 
আর তুমি নিত্যধনের নিমিত্ত সংসার-সুথ হারাইয়াছ তাহাতে ছুঃখ 
করিও না, কেনন! তোমার দুঃখাবসান শীপ্রই হইবে আর তৎ 
পরিবর্তে তুমি কুষ্তপ্রিয়া হইয়া নিশ্মল পবিত্র নিত্য আনন্দের 
অধিকারিণী হইয়া প্রাণ্নাথের সেবা করিবে । আর আমরা দিনে২ 
পাপের গভীরতর কুপে ডুবিতেছি, ক্রমে সেই কৃষ্ধন হইতে দুরে 
অতিদূরে তাড়িত হইতেছি, তাই রলি আমাদেরই ছুঃখ করিবার কথা 
শোক করিবার কারণ আছে। কিন্ত তোমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ 
স্বতন্্। তোমরা প্ীতগবানকে ভঙ্জন! করিতেছে আর আমরা 
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বিষয়েব সেবা করিতেছি । বিধবা ! তাঁই তোঁমাকে বলি ছুঃখ 
করিও ন! পরমাঁনন্দে তীহাঁর কৃপা? প্রার্থনা কর, তোমার এপরতি তিনি 
বড় সদয় । 
আপনার] আমাদের শিক্ষধিত্রী এবং মাতৃস্থানীয়া ॥ 

মাঁ! যদি পুর্ববকৃত স্বীযপাপ বৈধব্যজীবনের কাঁরণ মনে কর তাহ! 
হইলে জাঁনিও যে, শ্রীভগবান তোমার প্রতি সদর, কেননা বৈধব্য 
জীবন পাপের প্রায়শ্চিন্ত স্বরূপ হইলে তুমি যাহাতে সেই অবস্থায় 
ধন্মোন্নতি লাভ করিতে পার তাহার নিমিত্ত দয়াময় সর্বদা সচেষ্ট 
নতুবা কঠিনতর প্রাষশ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে তিনি (তোমার মঙ্গলের 
নিমিত) বাধ্য হইবেন, কিন্তু দরাময়ের এইরূপ ইচ্ছ। হইতে পাঁরে না 
যে তুমি ত্রমান্বয় শাস্তি ভোগ কব। অতএব দয়ীময় তোমার প্রতি 
অতি কুপাবুন, এইরূপ বুঝিয়া তুমি তাহাব বাধ্য হইলে তোমার 
মঙ্গল নিশ্চয় । শ্রীভগবাঁন (তামার নিকট «আসাধ্য সাধন” প্রার্থনা 
করেন না, তিনি তোঁমীব নিকট কোন কঠিন ক্রিয়ার সাধন ইচ্ছা 
করেন না। তুমি তাহার শরণ গ্রহণ পুবঃসর ভাভাব “রাঙাঁপায়ে” 
আপনার সমস্ত উত্সর্গ কব। 

“দেহ মন প্রাণ সব কঞ্জে সমপিবে । 
তাহা হইলে নিত্য ধন কৃষ্জেরে পাইবে ॥+ 

তোঁমার ব্রত করিতে আর কোন বিদ্ব থাকিবে না। তুমি তাহার 
হইলে তোমাঁব ব্রত বিদ্ব রহিত হইয়া উদ্যপিত হইবে । মা! তোমার 
ব্রত বাহ্য জগতের নিকট অতি কঠিন বলিয়া প্রতীত হইলেও তোমার 
নিকট কঠিন নহে, কেননা তুমি যে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপার 
পাত্র । ভ্্রীভগবান প্রেমময়, তিনি সকল জীবকে আপনার ক্রোড়ে 
স্থাপন করিতে উৎস্থক। কিন্ত হায়! আমর! তাহার অবাধ্য হইয়! 
বিপথে গমন করি। তাই করুণাঁর আধার শ্রীহরি আমাদিগকে 
বিপদে পতিত করিয়া তাহাব শান্তিপ্রদ নাম, তাহার নলিগ্ধ চারু 
চরণ কমল স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে পাপকুপ হইতেঃ উত্ডোলন, 


২৪২ ভক্তি । 


করেন । অতএব বিধবার বিধাতার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিবার পুর্বে 
তাহার অপ্রতিহত দয়ার বিষয় প্রণিধান পূর্বক চিন্তা করা উচিত। 
এবং তাহা হইলে তিনি দেই দয়াময়ের চরণাত্রয় পুর্ববক বৈধব্য 
জীবন সফল করিতে পারিবেন। 


আর বিধব! যদি পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া জীবন অতিবাহিত 
করে, তাহ] হইলে তাহার কি গতি হইবে? প্রায়শ্চিত দণ্ড ভোগের 
অবসাঁন না হইতে হইতেই পুনরায় পাপে ডুবিলে তাহার উপায় 
কি? এই বিষয় ভাঁবিলে প্রকৃতই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বৈধব্য 
জানন অসহ্য, তাহার উপর আরও কি কিন শান্তির বিধান হইবে 
কে বলিতে পারে 2 ইহাও বিধবার টিজ্তা করিবার বিষয় । এবং 
বিধবা চিন্তাশীলা হইলে নিশ্চয়ই ভীহাঁর একথা মনে উদয় হইবে। 

এই সংসারে নানাবিধ মাঁনপিক বৃত্তির ব্ক্তি বিবিধ 
প্রকার বিষয় লইয়া! আনন্দ প্রাপ্ত হইভে চেষ্টা করিতেছে । কেহ 
আহারের পারিপাট্যে সুখ ভোগ করে, কাহারও বেশ ভূষার দিকে 
অধিক লক্ষ্য, কেহ সংসার স্থখে মজিয়া আছে ;--কিন্ত্রু সকলেই 
স্থুন বিষয় লইয়া! উন্মন্ত। ভাবের রাজ্যের অধিবাসী একবিধ শ্রেণীর 
ব্যক্তি আছেন, তাহাদিগের কোন বিলাসিতা দেখিতে পাওয়া! যায় না, 
কোন পাধিব বস্তর প্রতি তাহাদের চিত্র আকৃৰ্ট নহে। হিন্দু 
বিধবা এই উতকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভত। ভাবের রাজ্যে কি 
আনন্দ, কি শান্তি বিরাজ করে তাহা বহিমুথাবুত্তি সংসারাসক্ত 
বাক্তি কখনও বুঝিবে না। হিন্দুবিধবাগণকে দয়াময় এই ভাব- 
রাজ্যে স্থপন করিয়াছেন সথতরাং সেই শান্তি হুখ-পুর্ণ নগরী তাহাদের 
বাসস্থান, কেহ সহজে তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। বিধবার স্মরণ 
রাখা উচিত, তাহাকে যেমন একদিকে পংসার সুখ বাসনা পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছে সেইরূপ অপর দিকে তিনি শাস্তির সহিত 
ভ্রীভগবদুপাসন! করিতে প্রকৃত অধিকারিণী হইয়াছেন। অতএব 
বিধবার ত্যাগের জীবনে কেহ যেন আসক্তি আনয়ন না করেন। 


ছুঃখিতের বেদনা । ২০৩ 


আঁর বিধবা যেন কখনও না মনে করেন যে তাহার সংসারে থাক! 
ব্যর্থ বা বিড়ম্বন!:মাত্র, এইরূপ ভাবনাপুণ চিত্তে শ্রীভগবানে সরল 
(বিশ্বাস এবং প্রেম অটল খাকিতে পারে না। 


45885854555 


হুঃখিতের বেদনা । 


ডুশ্চিন্ত। !কত দিনে হারার রে তোরে? 
পাখি না ভাবিতো দবসে শিশাণে, 
(আপ) বানন। সখি-৩, এ তোপ তনে ॥ 


তীবেছে বিঙ্গ করিছে গান! 
'আমন্দে বিভোর মিলামে হান, 
মশান দ্চেছে পানের শ্বাবে, 


জুন্থুস উন ত। দেখে হানে, 








ঘথ! তগা যাই, তোরে ছাড়া নই, 


এ কিনে বাল্ই তুহু বে আনান 1 1 অথবা দাহ গিপুগ্ তপে, 
দাথে সাথে কষে, সদা বাদি হানে, দন আারদা মদন দলে! 
পুড়াদে দিস এ স্থুথেব আনা ও 11 " এয] হছে অগ হাম! 


আতে অধ মনে” উলাসে ! 
কি সখ রে তোর শোন কথা মোব্, | কবে নপ্ধঙ্গ কত গাস হাসে 
ট 


ঞ! 


ফত ভাল বাদ, নিত কাছে আস, মন অনিল সৌবভ ছুটার ॥-- 
আমি সে তোমার ভুঁণি কি আদার? | বসলে ভাহাগ লীতল ছাধার, 
কি বলে এ প্রাণ ক'বেছ সাব! জদসেব জালা সব তরল বাব ! 
ধর্ম কন্ম খুয়ে, তোবে সদা নিবে, আশীধার অন্তর হর আলোয় 
মিছা মি বয়ে শুধুই ভার !! পুরিবে মনেন সকণ কাম |! ্‌ 


আর না ভাবিব,-আর না চিন্তিব, 
আর না রাথিব তোরে এ প্রাণে! 
নগ়ন মুদি, বিবশ হুইয়ে ) 

কহিব একাই আপন মনে 1 


নহুবা ঘাইব, শৃঙ্গধর থা, 

গাইতেছে স্থখে, কূচিনয় গাথা 
কাদন্ছিনী কুল, ভ্রমিতেছে কুলে 1-- 
যত ছুঃথ তাপ, সব যাৰ ভুলে 1-- 
নতুবা! তথায় যাইব চলিয়া, সারঙ্গের কুল ভ্রমিছে অদুরে $- 

ষথ! কল্পোলিনী চলেছে মাতিয়া। নাহি তথ ভয়,__কেবা কারে ডরে ? 


২০৪ তক্তি। 


ঝণিছে চৌদিকে বিজলি রেখা! লুকাইব বেগ-- নাহি রব সয়ে, 
মানবের তুল্য নহে সে প্রকৃতি ! মন ব্যথা ষত ঢালিব তথায়, 
কেমন গম্ভীর প্রেমের আক্কৃতি-- আনন্দ সাগর আছে রে যথায় 
মানব সদনে না হয় লেখা ! শিখিব তাদের তটেতে পশি ! 

চে চি ঞ স্ সহ 
এ সৌন্দর্য্য দেখে হৃদয় না মেলে, তুইরে দুশ্চিন্তা, করিবি কি মোর? 
যাইব ষথায় অস্তর সলিলে, বারে বারে তোরে মিনতি করি ! 
সরু গঙ্গা নদ নদী দলে, এস না এস না, হৃদয়ে পশ না, 
চলেছে সকলে সাগরে মিশি 177 ছয়োনা। আমায়--পায়েতে ধরি ॥ 


এ ক্বাহ্য.জগৎ ন। দেখিব চেয়ে, 


পৌভ্ডলিকতা বা প্রতিমা পূজা | 


বিধর্দিগণ হিন্দুদিগকে ** পৌভলিক” বলিয়া উপহাস করিয়া 
থ/কেন। তাহার বলিয়া ধাকেন, “আমরা পুতুল পুজা করি-_- 
পুতুল আমাদের দেবতা-_আমরা মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, শিল! প্রভৃতি জড় 
পদার্থের উপাসক--আমর! অতীব হেয়, অতীব অজ্ঞানান্ধ; নতুবা 
শিলাকাষ্ঠাদিকে দেবশক্তিবিশিষ্ট মনে করিব কেন”? এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া তাহারা আমাদিগের ধর্মের প্রতিও যথেষ্ট দোষারোপ 
করিয়া থাকেন। যাহাহউক, তাহাদের মতে যখন আমর! 
« পৌতলিক” প্র বাচ্য, এক্ষণে দেখা যাক এ « পৌত্তলিক” 
শব্দের যৌগিক অর্থ কি। 

” পৌতুলিক * শব্দটা «পুন্তলি” শব্ষের উত্তর দেবতার্থে 
কণপূত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার! পুভ্তলিকেই দেবতাজ্ছানে 
পুজা করেন ভ্রাহারাই « পৌত্তলিক” । এই “ পৌন্তুলিক * শব্দটী 
আধুনিক? প্রাচীন অভিধানাদিতে এ শক পাওয়া বায় ন1॥ 
অমরকোথ, শব্দ কল্পভ্ম, বাচস্পত্যতিধানাদিতে এই « পৌত্তলিক” 


পৌভলিকতা ব! প্রতিমাপূজা ৷ ২০৫ 


শব্দ ধৃত হয় নাই। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির যে, এ শব্দটা 
পাচীন নহে, নব্য সাম্প্রদায়িক বিধর্ষিগণ ঘৃণাব্যপ্জীক উক্তিতে সর্বত্র 
আমাদিগকে অতি নিকৃষ্ট প্তিপন্ন করিবার জন্য এই অপুর্ব শব্দটা 
স্থ্ট করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ পুত্তলি আমাদের 
দেবতা নহে। আমরা প্রতিম! পূজা! করিয়া থাকি, কিন্তু পুতুল 
পুজা করি না। 
এক্ষণে দেখা যাক * পুস্তলি ৮” ও প্রতিমা শব্চে পার্থক্য কি 

“পুত্তলি” শব্দের অর্থ যথেচ্ছানির্ম্িত মৃত্তিকা, কাঠ, প্রস্তর প্রভৃতি 
কৃত মূর্তি বিশেষ । আর প্রতিমা! শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। প্রতিম। 
বলিলেই বুঝিতে হইবে ইহার অন্কার্ধ্য একটী পুকৃত বস্তু আছে। 
প্রতিমা শবের অর্থ প্রতিগৃর্তি অর্থাৎ একটী মুর্তির সদৃশ আর একটী 
মূর্তি। সুতরাং প্রতিম। শব্দে সাদৃশ্য বোধ বর্তমান। সাদৃশ্য শব্দের 
দার্শনিক অর্থ এই,--“তন্ডিন্নত্বে সতি তন্টাতভূয়োধর্ বন্বং সাদৃশ্টম্” 
অর্থাৎ দুইগী ভিন্ন পদার্থের মধ্যে যদি অনেক গুলি সমান গুণ 
বর্তমান থাকে, তবে একটী পদ্ার্কে আর একটীর সদৃশ ৰলিতে 
পারা যায়, কিন্তু ছুইটী অভিন্ন পদার্থকে সদৃশ বলা যায় না। ঘট 
ঘটের সদৃশ এরূপ প্রয়োগ অযৌক্তিক । এই জন্য “প্রতিমা”বলিলেই 
কাহার প্রতিমা! এরপ প্রম্ন স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে । সুতরাং 
আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ইহা অমুক দেবতার প্রতিমা । সাধকগণ 
সাধনাবলে সগুণব্রদ্মের নানারূপ গুণাবলির যেরূপ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, তদনুসারে আমাদের শা্ত্রকারগণ প্রতিমা কল্পনা করিয়াছেন । 
সাধকগণের ধ্যান ধারণীর সহায়তা হইবে বলিয়া এবং ভক্তহদয়ে 
বিমল আনন্দ অনুভূত হইবে বলিয়াই অভীষউদেবের প্রতিসুস্তি 
কম্পিত হইয়া থাকে । নতুবা আমাদিগের শান্সসকারগণ এতদূর, 
অজ্ঞান ছিলেন না যে, তীহার! অনন্ত অপ্রমেয় অনির্দেষ্টা পরব্রক্মকে 
পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ অতি যত্পামান্য একী আধারে আবদ্ধ করিয়া! 
রাখিবেন। নিরাকার নিগুণের সাধারণতঃ উপলদ্ধি কইতে পাযুর 


২ -৬ ভক্তি । 


না বলিয়াই সাকার সগুণ কল্পনা হইয়াছে। এই সাকার ঘূর্তি 
নিগুণ নিরাকারের উপলন্ষির সোপান স্বরূপ । 

প্রথমতঃ আমরা দেবতার ধ্যান অনুসারে প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি 
নিশ্মাণ করিয়া থাকি। যোগিগণ প্রত্যক দৃষ্টিকলে অন্ভীষ্ট 
দেবতার যেরূপ মুর্তিতে সাক্ষাৎকাঁর লাভ করিয়াছেন, ধ্যান সেই 
মুর্ষিরই নির্দেশক । “ সাক্ষাৎ সাঁধনভূত প্রত্যয় বিশেষো ধ্যানম্‌ 1” 
অর্থাশ যে উপায়ে দেবতার সাক্ষাত্কার লাভ হয়, এরূপ কতগুল 
গুণ সমুহের সমষ্টি বিশেষকেই ধ্যান বলে। 

“তত্র অদ্বিতীয় বস্তনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য 
অন্তরিক্দ্রিয়বুক্তি প্রবাহো ধ্যাঁনম্‌ 1৮ 

অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রক্গবস্তুতে অন্তঃকরণ বন্তি গ্রবাহকেই বেদান্তসারে 
ধ্যান বলিয়] নিগ্েশ করিয়াছেন । 

আমরা কেবল প্রতিম! স্থষ্টি করিয়াই তাহার অর্চনাদি করি 
না। তাহাতে তন্তৎ দেবতার প্রাণি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাঁকি। 
কেবল মৃত্তিকাদি জড় পদার্থের পুজ! আমাদিগের শীস্রকারগণ 
কোথায়ও উপদেশ দেন নাই। প্রতিমাদি আধার মাত্র, ইহাতে 
চৈতন্যময়ের আবির্ভাব করিয়! থাকি । শাস্দ্রোক্ত মন্ত্র্ধারা প্রাণ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! চৈতন্য সম্পাদনে আমরা দেবতার পুজা করিয়া 
থাকি। সাকার সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক উপাসনা ভিন্ন নিশুণ নিরাকার 
ব্রন্মের উপাপন|! অসম্ভব । বেদাস্তদারে উপামনা শব্দের অর্থ 
এইরূপ করিয়াছেন, “উপাসনানি সগুণত্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপার 
বূপাণি শান্তিল্য বিদ্যাঁদীনি।৮ অর্থাৎ সগুণ ক্রহ্মবিষয়ক চিত্ত 
বৃত্তির একা গ্রতীরূপ শান্তিল্য বিদ্যার নাম উপাসনা । অতএব দেখা! 
ষাইতেছে, ব্রন্মের গুণ কল্পনা না করিলে তাহার উপাসনা কর! 
ষাইতে পারে না। যাহার কোন গুণ নাঁই,. কোন সুর্তির করন! 
নাই, তাহার উপাসনা কিরূপে করা যাইতে পারে? নিরাকার 
পিগুণ বিষস্কে কিরূপ ভাবনা হইবে তাহা বোধ হয় কেহই ভাবিয়া 
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স্থির করিতে পারেন না। তবে সেই অতীন্দ্রিয় পদার্থের শ্রবণ 
মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বার! চিত্ত প্রস।দ লাভ হইলে তাহ স্বতঃ প্রকাশ 
হুইয়া যাঁয়। কিন্ত্রী সে কাধ্য বুকালসাধ্য এবং অতীব কঠোর, এই 
জন্য আমাদের শাজ্্কাঁরগণ প্রথমতঃ আমাদিগকে উপাস্নাদি কায 
দ্বারা চিত্ত-নৈম্মল্য সাধনে উপদেশ দিয়াছেন । চিত্ত নিষ্্মল হইলে 
তবে আমরা বেদান্তশাসত্ত্রে অধিকারী হইব ; অধিকারী হইলে জ্রমে 
নিগুণ ত্রক্ষজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিব। নতুবা প্রথম হইতেই 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিগুণ নিরাকার চিন্তা করা অতি 
অসম্ভব ও কষ্টজনক। এই জন্যই আর্ধ্যঝষিগণ লকলের পক্ষে 
প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম ধন্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা 
আমাদিগকে কা প্রস্তরাদিরই পুজা করিতে বলিয়া যাঁন নাই। 
আমর! য়েসাকার উপাসনা করিয়া থাকি, সে সমস্তেরই চরম 
উদদেশ্টয ব্রহ্মপদ্র প্রাপ্তি। তবে অধিকারী ভেদে আমাদের পুর্কর 
মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন যাহার মনের 
গতি যেরূপ, তিনি সেইরূপ পথ অবলম্বন করিলেই মোক্ষলাভ 
করিবেন ; স্বভাবিক মনের গতি অন্যদিকে প্রতিবন্তিত করিতে 
হইলে বিশেষ কস্ট হয়। কাষ্ঠিময়ী প্রতিঘূর্তিই যে আমাদিগের 
চরম সীমা তাহা! কেহই বলিবেন না! যেরূপই ভাবি না কেন, 
আমাঁদিগের শেষ সীমা সেই পরম পুকষ | 
যোৌগিনীতন্ত্রে কথিত আছে-_ 

যে যথা মাং এপদ্যন্তে তে তথা ফল ভাগিনঃ।” 

ষে ব্যক্তি আমাকে যে রূপে উপাসনা করে সে সেই বপই ফল 

প্রাপ্ত হয় । 
গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 

ষে যথা মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহম্‌। 

মম বত্ব্ণনুবর্তীন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ঘশঃ || 

যে আমাকে যে ন্ূপে ভাবনা! করে, আমি তাহাকেঞ্সই দপ্ 
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দর্শন দিয়! থাঁকি। হে পার্থ! সকল মনুষ্যই আমার পথ অনুসরণ 
করিয়! থাকে । 
নিগু৭ ব্রহ্মজ্ঞান যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা আমাদের শীক্রকারগণ 
বিলক্ষণ জানিতেন, এবং তদনুসারে অনেক উপদেশও দিয়া 
গিয়াছেন। 
শ্রীমন্তাগবতে যথা । ভিদ্যতে হৃদয় গ্রস্থি শ্ছিদ্ান্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে চাঁস্য কর্ম্মাণি তন্মিন দৃষ্টে পরারে || 
অর্থাত সেই পরম পুরুষের সাক্ষাঁ্কাঁর লাভ হইলে হৃদয় গ্রৃস্থি 
ভিন্ন হইয়া ধায়, সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় 
হইয়1 যায়। 
শ্ীশঙ্করাচারধ্য বলিয়াছেন-__ 
পুরে ব্রঙ্গণি বিজ্ঞাতে সমর বিয়মৈরলয় | 
তালবীন্তেন কিং কাধ্যং লব্ধে মলয়মাকতে ॥ 
একবার সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে বর্ণাশ্রমাঁদি 
সংক্রান্ত বিধিনিষেধাদির আর কোনও প্রয়োজন থাকে না, মলয় 
মারুত লাভ করিলে মার কে তালবস্তের আকাঙক্া! করে ? 
তাহার পর শাম্ত্রকারগণ অধিকারী ভেদে সষ্ণ ও নিণড৭ দুই 
প্রকার ধ্যান নির্দেশ করিয়াছেন | যথা শিবাচ্চনচন্দ্রিকায়াম্‌। 
ধ্যানমাত্েষউদেবস্য বেদনং মনসা! মতম্। 
তদপি ছ্বিবিধং প্রোক্তং সগুণং নিগুণং ততঃ ॥ 
আত্মনে! হৃদয়াস্তোজে কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলে । 
প্রফুল্ল সোম স্ুর্যাগ্রিমণ্ডলেন বিরাজিতে | 
স্বেটদেবং ততো ধ্যায়ে তত্তদাগমবোধিতম্। 
এবং যছ্ধেদনং তদ্ধি সগুণং ধ্যানমুচ্যতে | 
যজ্জীবব্রহ্মণোরৈক্যং সোহুহমল্মীতি বেদনম্‌। 
তদেধ নিষুপণং ধ্যানং ইতি ব্রক্মবিদে বিভুঃ ॥ 
মনেরছারা শ্বীর ইউদেবের যে অনুগুঁতি' তাহার নাম ধ্যান। 
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সগুণ ও নিগুণ ভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। আপনার জদয়ের মধ্যে 
শান্সাদিবণিত রূপে স্বীয় ই্উদেবের যে চিন্তা তাহাকে সগ্তণ ধান 
বলে। জীব ও ব্রঙ্গ এক_ আমিই সেই পরম পুক্ধ, ইত্যাকার 
ভ্কানকে নিগুণ ধ্যান বলিয়া ব্রহ্মবিদগণ নির্দেশ কবিয়াছেনি। 
আমাদিগেয় শাস্ত্রকারগণ সাধারণ ব্যঞ্তিবিগকে প্রথমতঃ 
সাকার রূপে উপাসনা! করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন । কারণ, 
প্রথম হইতেই নিরাকার জ্ঞান অতি তুর্ঘট । এই সগুণ ব্র্ধ বিষয়ের 
অনুশীলনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে পর অনায়াসেই 'নিগুণ ত্রঙ্গ- 
জ্ঞান উপস্থিত হইতে পারিবে । 
বশীকৃতে মনস্ডেষাং সদ্‌গুণত্রহ্মশীলনাঁৎ | 
তদ্দেবাবিবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধি কল্পনম্‌ || 
সগুণ ব্রক্ষবিষয়ক অনুশীলনদ্বারা মন বশীকৃত হইলে সমস্ত 
উপাধি রহিত নিশুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান স'ক্ষাৎ উদ্দিত হইয়া থাকে । 
যে সকল ব্যক্তি নিশ্) ৭ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ কৰিতে অসমর্থ, তাহারই সগুণ 
ভাবে আকারাদি কম্পন! করিয়া থাকে । ষথ1-- 
নির্বিশেষং পরংব্রঙ্গ সাক্ষাৎ কর্তূমনীশ্বরাঃ। 
বে মন্দান্তেইনুকপ্পন্তে সবিশেষ নিবূপণৈঃ। 
যে সকল তত্বজ্ঞান পরাজ্মুখ ব্যক্তি নির্বিশেষ পরব্রম্মোর 
সাক্ষাৎকার লাভে অশজ, তাহারাই ব্রন্দের গুণকম্পনা করিয়! 
মুক্তি প্রভৃতির চিস্ত। করিয়া থাকে । এইরূপ করিতে করিতে চিত্তের 
একাগ্রতা সাধিত হইলে নিগুণ ব্রহ্ম হব্বের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। 
সাকার উপাসন! নিরাকার পদলাভের পথস্থরূপ। প্রতিমাই 
আদাদ্গের শেষ উদ্দেশা নহে । সাকার উপাপন। অপেক্ষাকৃত 
স্থুকর বলিয়। আর্ধ্যধিগণ প্রথমতঃ এই পথ অবলম্বন করিতে 
আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন । প্রীভগবান গীতায় বলিষাছেন-_- 
কর্লেশোহধিকতরস্েযামবাক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অবাক্তা হি গভতিদুঃখং দ্েহবজ্ডিরবাপ্যতে ॥। 


২১০ ভক্তি । 


সেই অব্যক্ত পরপ্রদ্ধে চিত্ত সমাঞ্চান করিয়া সিদ্ধি লাত করা 
বড়ই দুষ্কর, দেহাত্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কিছুতেই সে অব্যক্ত গতি লাভ 
করিতে পারে ন৷। 

অতএব প্রথমতঃ সাক্কার উপাঁসনাই কর্তব্য । এই সাকার 
উপাসন! বার! ক্রমশঃ অভিমানাঁদি তিরোহিত হইলে নিরাকার জ্ঞান 
লাভ হইয়া থাকে । স্থতরাং প্রতিমা পুজা আমাদের সেই পর জ্ঞান 
লাভেরই উপায় । এখানে কুল।৭ব তন্ত্রে বলিয়াছেন-_ 

গবাং সর্ববাহগজং ক্ষীরং অবেত স্তনমুখাদ্‌ যথা । 
তথা সর্ববগতো দেবঃ প্রতিমা দিসু রাজতে ॥ 

গাভীর সর্দব শবীরেই দুগ্ধ আছে, কিন্তু কেবল স্তনমুখ হইতেই 
ক্ষরিত হয়, সেইপ ভগবান সনবমষ হইলেও অমর তাহাকে জ।নিতে 
পারি না--উাহার সভা উপলব্ধি করিতে পারি না, যদি প্রতিমাদির 
উপাসন। না! করি। আজ এই সীমাবদ্ধ "ক্ষুত্র গতিমাদির উপাসনা 
করিয়। আমর! সেই অসীম অনন্ত অক্ষয় নিরাকার পরব্রন্মের জ্ঞান 
লাভ করিব। 

প্রতিমা গুজ। এতিমার উপাসনা আমাদের কৃতার্থতারই- 
কারণ, ইহা হইতে কিছু অকৃতার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। 
দয়াময় অনন্ত ভাবের অনন্ত লোককে অনন্ত পথ দিয়া সেই 
নির্ব্বিকার নির্বিবকল্প সন্য প্রেমময় আপনার ভাব বুঝাইবাঁর জন্য 
অনস্তব্ূপ ধারণ করিয়াছেন । যে কোনও মুর্তিতে ভগবদ্জ্ঞানে 
ধ্যান ধারণা উপাসনা করিলেই কৃতার্থ হইব প্রতিমার কথা কি?-_ 
প্রতিমা দর্শনে, প্রতিমার নাম শ্রবণেই ভগবদ্ভাবে হৃদয় উৎফুল্ল 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কিট যদি অন্ধ বিশ্বাসে পুতুল 
কষ্টি পাঁথরকেও ভগবদ্ছগ্তানে উপাসন। করি, তাহা হইতেও আমা, 
দের পরম জ্ঞানের উদয় হইবে । 

আমাদিগের আর্ধ্যখধিগণ বিজ্ঞ বহুদর্শী ছিলেন। হারা 
লকলকে একছাচে ঢালিতে চে) না করিয়া, সকলকে একপথে 


গঙ্গা-মাহাতয । ২১১ 


টামিয়া লইয়! যাইবার হুকুম জারী না করিয়া প্রবত্তিভেদে এবং 
তধিকার ভেদে উপাসনার সাকার নিরাকার দুইদী শাখা এবং অন্ত 
প্রশাখা করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে শাখা যে প্রশাখা অবলম্বন 
করি না, শেষে সকলেই সেই-- 
« উদ্ধমূলমধঃশখলশ্বথং বীজমব্যয়ম্‌* 

সেই পরব্রহ্মগতি লাভ করিব সন্দেহ নাই। যে যাহ! বলুক, 
যে যা ককক, আমাদের ও সঙ্কীর্ণতার ভিতর যাইবার প্রয়োজন নাই, 
এস আমর। সেই আধ্যখষি প্রদর্শিত সরল স্থগম সুপরীক্ষিত পথে 
অগ্রসর হই। 


০ ০ 
2 ও 00 0 স্পপ্পীপা পিস 


গঙ্গা-মাহাত্থ্য | 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
মন্ত্র কাণ্ডে আসিলে গঙ্গার ধ্যানই তাহার প্রধান মন্ত্র । ধ্যানের 
উদ্দেশ্য এই যে, তাহার পুজা কালেই মন্ত্রের অর্থানুরূপ তাহার মনন 
করিতে হইবে । স্নান কালেও এইরূপ মনন করিয়া স্নান কর। 
কর্তব্য ।ভগবতীকে স্নীন করান পুজার অঙ্গ, তদ্রপ আমাদেরও সেই 
ভগবতী ভাগীরথীতে স্নান করাতেই তাহার পুজা ও উপাসনা করা 
হয় এবং পূজা! করিবার আধকারও জন্মে । 
গঙ্গার ধ্যান যথা 
ধ্যেয়। গঙ্গা শ্বেতরূপা ত্রিনেত্রা বরদা শিব1। 
অভয়! পদ্মহস্তা চ পীয়ষঘটপাণিকা ॥ 
চতুর্ভূজা দিব্যরূপা! বসন্তী মকরে শুচৌ। 
নানালঙ্কারভূষাঁঢ্য। স্ক,রৎস্মেরমুখান্ুজা ॥ 
ভ্রাজমান। দশ-দিশো দীপয়ন্তী মহাপ্রভ1 । 
স্বলৎ কনক হেমাতা বাসোধুগপিধায়িনী ॥ 
কলিকল্মষসংহুত্ত্রী পাতু পর্বতকন্যক। ॥ 


২১২ ভক্তি | 
হার আর্থ জতি সভজ, কিন্তু পাছে সকল পাঠক পাঠিকার উহা 
পবাধগম্য ন। ভয় ভ-জন্য উহ্র বঙ্গানুবাদ ও কিঞ্চি ভাবার্থ দেওয়া 
গেল। 
গঞগাদেবী খেত ল্য ও ভিনেত্রা। তিনি শিবা ও মঙ্গলময়ী 
এবং ভাহার স্বভ"ৰ একপ ধাপয়। আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান 
করিয়। থাকেন । অ।মর! মোহান্ধ হইয়। অন্য নশ্বর ফল কামন। 
করিলেও তন ভে অথাঙু মোক্ষফল দিতে চাহেন। তাহার 
শরণ।পন্ন হইলে আবজয় সমস্ত দূর হয়। তিনি নারায়ণী শক্তি 
বদি নারায়ণব পদ্ম তাভার হাতে শোভ1 করিতেছে। আবার 
আর এক হন্ডে অম্ৃতপণ ঘট রহিযছে,তিনি দেই শিবতমরস তক্তের 
জন্য বহুন করিতেছেন । তিনি চতুর্ভুজা ; আমাদের চাঁরিটী পরম 
ভোগ্য বিষয়-__ধন্ম, আর্থ, কাম, মোক্ষ এ চারিটী চারি হস্তে বিধান 
করিয়া থাকেন । তাহার এই যে সকল রূপ কল্পনা করা হইয়াছে 
তাহ দিবারূপ? অর্থ'ৎ তিনি ইচ্ছাময়ী, নিরাকারা হইলেও ইচ্ছাক্রমে 
এই একার জপ ধারণ করেন । শুচি মকর তাঁহার বাহন । সংসারের 
তআোত ও জলের জোত উভয়েই নিল্দিকে টানিয়া লইয়া যায়। 
মৎষ্যের ধশ্ম এ আোতের বিপরীত দিকে অন্য কথায় ওজন বাহিয়। 
যায় । গুটি শুদ্ধ হহতে হইলেও এ মকরের ন্যায় সংসারের আোত 
অতিক্রম করিয়। গঙ্গার প্রভব ধে বিষ্ণুর পরম পদ সেই উদ্ধদিকে 
যাইতে চেষ্টা করিতে হইবে । গল পুজা! করিতে হইলে ভক্তের 
হদরই পুজ্যদেবার বপিবার স্থান, এবং ভাক্তের মন শুচি মকর হই- 
লেই বিষ্ু,ভক্তি পরদায়িনী গঙ্জাদেবী তদুপরি আসন পরিগ্রহ করেন, 
নচেৎ নহে। ত্বাহার নানাপ্রকার অলঙ্কার ও গুণাদি ভূষণ পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে আছে । ইহার তাৎ্পধ্য, জক্গমীর দৃষ্টি কম হইলেই 
গ্বহস্থের প অলঙ্কারও গুণ সকলই কম, হয়, এবং লক্ষনীর দৃষ্টির 
জে সঙ্গে এ সকলের উন্নতি হয়। গঙ্গ। দেবী যখন লক্ষমীপতি নারা- 
ম্ণ্র অঙ্গ ভ্রশীভূত হইয়া উদ্ততা হইয়াছেন তখন উহাতে অলঙ্কার 


গঙ্গা-মীহাত ৷ ১১৩ 


ও গুঁষণের কোন অভাব থাঁকিতে পারে না। ততক্ত এ ইফ্টদেবীর 
তাবে ভাবিত হইলে তাহারও অলঙ্কার ও ভূষণের ইয়ত্তী থাকে না। 
দ্রেবীর মুখপদ্ধে সদ মৃদু মধুর হাস্য খেলা করিতেছে । যেখানে 
ও যে ভাবে লঙ্ক্কীপতিব সহিত মিলন ঘটে সেই স্থানেই এই মধুর 
হাঁসি মুখে সদা বিরাজ করে। দ্রুত কনকের ন্যায় আতা যুক্ত 
হওয়ায় তাহার মহাপ্রভাঁতে দশ দিক আলো করিয়া তিনি যেন 
ফাটিয়! পড়িতেছেন। ভিনি বিষণ, তেজ সন্তবা, তীহাব অঙ্গছ্যুৃতি 
এইরূপ বর্ণিত হওয়াই উচিত। আমবা যখন নিদ্রা হইতে উখিত 
হইয়া বিশ্ব সংসার দর্শন করি, তখন আমাদের হদয়ন্ত চিৎ্শক্তি কি 
এ রূপে দশ দ্বিকে ফাটিয়া পড়িতেছে (বাধ হয় না? সেই গঙ্গা 
পর্ধত দুহিতা আমাদিগের কলির পাঁপ বিধৌত করিয়া আমাদিগকে 
রক্ষা করুন, 


ভঙ্গীরর্থকে বশিষ্ঠদেব যখন এই গঙ্গাব ধ্যানটী জপ করিতে 
বলেন তিনি সেই সঙ্গে আরও বলিয়াছেন-- 
তদ্বিষ্েঃ পরমং পদং ব্রন্মাণ্ডে'পরি রাজতে । 
তশ্মিন বসতি সা গঙ্গ। ত্যত্ব ব্রহ্মকমগ্ডলুম্‌ ॥ 


গঙ্গার ধ্যানে তাহাকে পর্ববত কন্য। বলা হইয়াছে । পর্বত কন্ত। ও 
পার্ববতী এই দুই শব্ষেরই এক অর্থ। হিমাচল হইতে গঙ্গা নি:স্যত 
হইয়াছেন বশিয়। তিনি পার্ধতী। কিন্তু পাছে লোকে তাকে 
তৎপূর্বেবে তাহার অস্তিত্ব ছিল না সেই জন্য বশিষ্ঠদেব বলিলেন ফে 
হিমাচল গঙ্গার উৎপত্তির স্থান হওয়া দুরে থাকুক, ব্রহ্মার কমগুলুও 
ভাহার প্রকৃত উৎপত্তির স্থান নহে। আমাদের চতুর্দিকে অগ্াকার 
যে বিশ্বসংসার দেখিতে পাই তাহার উপরে বিষ্ণর পরম পদ এবং 
সেই পরম পদে ত্রক্মার কমগুলু ত্যাগ করিয়া গঙ্গা দেবী বাস 
করেন । 


ধাহারা আধুনিক বিজ্ঞান শান্তর আলোচনা ঝরেন, ডাহা 


২১৪ ভক্তি! 


পক্ষে নশিঠদেবের বাক্যটী আপাততঃ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বোঁধ 

হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে সে রূপ বোধ 
আর থাকে না। বিষুশক্তি সমস্থ জগণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ণ হইয়া রহি- 

য়াছে। জগত বলিলেই তদ্মীরা কিঞ্চিৎ গমনশীল, ছুই নিমেষকাল 

একভাবে স্থায়ী নহে, এইরূপ কোন পরিবর্তনশীল বস্ত বুঝায়। 

বস্তুর পরিবর্তন কাঁরণ-সাপেক্ষ ইহ] বৈজ্ঞানিক যুক্তি। নদ নদী 

প্রবাহিত হইতেছে ; মাধ্যাকর্ষণ তাহা'র কারণ । জল শুষ্ক হইতেছে; 

সূর্য্যের উত্তাপ তাহার কারণ। জীবের হ্থাস ব্দ্ধি হইতেছে কাল 
তাহার কারণ। এইরূপে জাগতিক সকল ব্যাপারেরই কারণ 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রদশিত হয়। কিন্তু এ সকল কারণের কারণত্ব 
কে রক্ষা করেন বা কিরপে রক্ষিত হয় জিজ্ভাসা করিলে আধুনিক 
বিজ্ঞান তথাঁয় নিষ্ভর ।! আর্য বিজ্ঞান তখন বলেন যে, সরর্বকারণের 
কারণ এক বিষ্ণ,, তিনি সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া কারণ গুলি যে সকল 
নিয়মাবলির অনুবন্তী হইয়া! কাধ্য করিতেছে সেই সকল নিয়মের 

প্রবর্তনা করিতেছেন ও নিয়ন্তীভাবে তাহা সতত রক্ষা করিতেছেন। 
বিশ্বসংসারের অনন্ত নিয়মাবলিকে তিনি নিজ নিজ পথে ধরিয়। 

রাখিয়াছেন বলিয়া তাভার একটী নাম ধন্ম [ধৃঁলধরা মন্]। যিনি 
এইরূপে সকল গুলিকে ধরিয়া রাখিবেন তিনি যদি নিজে একস্থানে 
কি এক ভাবে স্থির না থাকেন তাহা হইলে কোঁনটী ধরিয়া রাখা 
হইতে পারে না। যে স্থানে বা যে ভাবে তিনি স্থির ও নিশ্চল, পেই 
তাঁহার পরম পদ্দ। সমস্ত ব্রক্গাগ্ড চলৎ স্বভাব ও স্পন্দময়, তজ্জন্য 
বিঞুর নিশ্চল শান্ত পদ সেই ব্রহ্ষাণ্ডের ভিতর থাকিতে পারে না । 
কাজেই ব্রহ্মাণ্ডের উপরি বিরা'জত। নিয়ন্ত! নিজে নিয়মাধীন হইলে 
নিয়ম চলে না, ইহা রাজনীত্তির একটী স্থির সিদ্ধান্ত । এই হইতেই 
“রাজ। কখন কোণ অপরাধ করিতে পারেন ন1” এই সিদ্ধান্ত স্থির 
হইয়াছে । বিশ্বরাজ্যের অধিপতিও বিশ্বনিয়মের অধীন নহেন-_. 
এইী তাহারঞ্পরম পদের একটা মর্যাদা । 


গঙ্গা-মাহাত্্য | ২১৫ 


বৈদিক সন্ধ্যাদিতে যে জলের উপাসনা আছে ।তাহা তন্ত্রাদিতে 
ভিন্নাকানে পরিণত হইয়াছে। অন্প জনো রাস্তা পথ পন্থিল হইয়া 
আমাদের শরীর ও বজ্জাদি মলিন কবে আবার বেশী জলে এ বজাদি 
ধৌত কবিলে সেই মল দূর হয়। অল্ল জল কোন খাতে থাকিলে 
তাঁচ। শীই পচিয়! উঠে, কিন্তু নদী ব। সমুদ্রের জল কখন পে 
নাই। (ঘেজলদ্বারা অগ্রিনির্রবাপিত হয় সেই জলে রক্ষাদিরূপে 
পরিণত হইয়া অগ্নি উৎপন্ন করে ও পরবে কাষ্টাকারে দগ্ধ হইযা 
আগময় 5য় । জলের দ্বারা আাচীদির জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং 
তদ্দারা সমস্ত পরবর্তি উত্তেজিত ও ভোগ শারক্ষ জনিতোছ। 'আঅতএদ 
জলেতে সাক্ষাৎ নারায়ণী শক্ত বর্তম'ন রহিয়াছে । তাহাতে স্টি 
স্িতি ও লয় হয়। অনস্থ। ভেদে উহার পাঁবনী ও অপাবনী দহ 
শক্তিই গাঁছে। যখন জল আমাদর জীবনী শতির ও সকল 
ভাবের কারণ, তখন জল সাক্ষাৎ প্ফুররূপে আমাদিগকে পরম্ভাব 
শিবতমরস গ্রদ্দান করুন, এই নৈদিক প্রার্থনায় জলেতেই বিষ্ণকে 
সাক্ষাতৎকার'করিতে হয়। কিন্তু তাহা কর! সহৃভ নাহে। তজ্জন্য 
অমুক নদীতে অমুক দেবীর ও আমু নদে অমুক দেবের আঁবির্ভীব 
কল্পনা করিয়! ভগবান বিষ্ণ,র জলাশয়াদিতে ম্মাবির্ভাৰ উপলব্ধি 
করান তন্ত্রশাক্রকারদিগের প্রধান উদ্দেশ্ট্য । তীর্থ বলিয়া যে সকল 
নদ নদী প্রসিদ্ধ, তাহাতে এ রূপ ভক্তি হইলে পর “আপঃ নারায়ণঃ 
স্বয়ং? অর্থাৎ সমস্ত জলই স্বয়ং নারাঘণ এই শিক্ষা হিন্দ্দের অভ্যাস 
করিতে হয়। তখন জলাশয় মাত্রেই পবিত্র । জলাশয়ে শৌচ 
প্রজাব ত্যাগ ও মুখ ধৌত জল পর্ষান্ত নিক্ষেপ করা নিষেধ । 
এই ভাবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গ লাভ হয়। যগ্ৈশ্বর্ষাশালী 
ভগবানকে বিশ্বময় আকারে উপলব্ধি করানই তন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং 
তাহাতে যে বূপ কম্পন! হইয়াছে তাহা উপাসকগণের হিতের জন্যই 
হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ আছে। 
“ দাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোঃ বূপকল্পনা1” 
যাহারা উপাসক অর্থাৎ ক্রমশঃ ত্রন্মের দিকে অগ্রসর হইতে চাছেন 
তাহাদের হিতের জন্য অথবা সহজে বা ক্রমে অগ্রসর হইবার জন্য 
এ সকল রূপ কল্পন!'হইয়াছে। বর্ষের অনন্তরূপ ; কিন্তু কেহ 
বদি ভাবেন ষে সকল রূপ গুলি একবারে দর্শন করিবেন, তাহা 
তাহার ভ্রম। অনন্ত ব্রন্মের কথা দুরে থ!কুক যদি একটা 
ভূমির আয়তন স্থির করিতে হয় তাহা আমরা একবারে দেখিয়া 


২১৬ ভক্তি । 


করিতে পাবি ন! 1 প্রথমতঃ তাহার দৈর্ঘ্যের দিকে জক্ষ কবিধ! 
তাহা মাপিয়া ও পরে তাহার প্রস্তের দিকে লক্ষ করিয়া তাহা স্থির 
করিয়া এ দ্ুইটী গুণ করিয়া তবে তাহার আয়তন স্থির কবি। 
ভূমিটীর দৈর্ঘ্য ও গুস্থ কখন স্বতন্ত্র থাকে না। কিন্ত যেমন দৈর্ঘ্য 
স্তির করিতে গিয়া গ্রস্থ আছে কি ন। কিছু মাত্র ভাবি নাই দৈর্ঘ্যকে 
যেমন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য বলি ভাবি, সেইরূপ ত্রহ্মকে জল বলিয়া 
এক সময় ভাবনা কর। তাহার জলময় রূপ করনা করা হইল । এই 
কল্পন! কালনিক উপন্যাসের কল্পন! নহে। 
ইতি পুৰ্ গঙ্গাব ধ্যানে যে কপ কল্পনা! করা ভইয়াছে তাহ! 
বিশুদ্ধ জলের ও তাহা হইতে আমরা যে সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হই 
ঙাহারহ বূপক মাত্র । 
ভক্ত পাঠকবরন্দ ' গঙ্গাতে যে এই সকল 'ভাব আছে; তাহা 
নিম্নের গীতামাহাত্ো প্রকাশ । কিন্তু আমাদের ইহাঁও মনে রাখা 
উচিত যে, কোন দ্রব্যের নিজেব কোন ভাব নাই, ভাবুকের কৃপায় 
এ দ্রব্য দৃষ্টে তাহার আান্ত চিন্তা অনুরূপ এ ভাব উর্দয় হয়। 
গীত! মাহাত্ব্য | 
গঙ্গা গীঙ চ সাবিত্রী সীতা, সত্যা, পতিব্রতা । 
ব্রহ্মাবলি বন্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্য। মুক্তিগেহিনী ॥ 
অর্ধীর্সাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবদ্দী, ভ্রান্তিনাশিনী | 
বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্রার্থ-জ্ঞান-মঞ্জরী ॥ 
গীতা মাহাত্মো গঙ্গাই মুখবন্ধ। গীতা জ্ভানগঙ্জা, কেবল 
ভন্তানীর সান তাহাতে হইতে পারে কিন্তু গঙ্গায় অপামর সকলেই 
ন্নান করিতে পারে। গঙ্গার জল খিষ্,পাদপদ্ম হইতে আসতেছে, 
বিষ,র অঙ্গ দ্রব হইয়া এ জল হইয়াছে এই ভাবে স্নান করিলে 
শরীর তৎক্ষণাৎ 'ন্গ্ধ ও সমস্ত পাপক্ষালণ হইল ভাবিয়া এক 
পরমানন্দ উপস্থিত হয় এবং বৈকুষ্টের চিন্তা আইসে। ' গীত। 
পাঠ করিয়] জ্ঞান হয়, যে বিষ র মৃত্তি জ্ভানেতেই জগৎ রহিয়াছে। 
এই জগৎ ভ্রম মাত্র। সেই জ্ঞান দিয় তিনিই অহঙ্কার মমতা 
ইত্যাদি মল সমস্ত ক্গালন করেন । তাহাকে অনন্য হইয়া আশ্রয় 
কর্রিলে আর কোন ভয় নাই ছু£খ নাই শ্রীহরি সুহৃদ পিতা, মাত। 
এই ভাঁবয়া জীব এই মর্তে থাকিয়া! বৈরুন্থখ উপভোগ করিতে 
থাকে ।-ক হরে ও । 


ভীত্রীরাধারমণো জয়তি । 


ভক্তি | 
ভক্তির্ভগবত? সেব। ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী | 
তক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যা: পরং পদম্‌ ॥ 


চর শু 
টিটি ০৮০০০ 
৬০৪ 


প্রগৌরাঙ্গ। 


জয় শচীনন্দন, ভতকৃতজন-জীবন, 
জয় গৌরাঙ অবতার-সার। 

জয় গোরা নাগর নদীয়ার শশধর 
জয় গৌর প্রেম-পারাবার ॥ 

সাধনার সারভৃত হরিনাম পরতস্ত 
ব্যক্ত করি তারিলে ভুবন । 

ছোট বড় না বাছিলে, যেচে যেচে নাম গিলে 
নাম-রসে জুড়ালে জীবন ॥ 

অধম পাঁতকী যত মাতাইলে শত শত, 
তবাইলে করম-চগাল | 

জীবগণে তরাইতে প্রেমভক্তি বুঝাইতে 
সব ছাড়ি' সাজিলে কাঙ্গাল ॥ 

দীনজনে দিয়া কে'ল বলাইলে “হরি-বোল”», 
মাতাইলে জগত সংসার । 

ঘুচাইলে মন-আধার দিয়ে নাম সার(ৎসার, 
বুঝাইলে ভজনের সার ॥ 

জীবে দিতে হরিনাম গৌর মোর খুণধাম ? 
ধরায় লুটাও হয়ে ভোর । 

দত সব নর নারী তব প্রেমে বলে হরি, 
তোঁমার দয়ার নাহি ওর ॥ 

সবে যদি নাম দিলে হরি-প্রেমে মাতাইলে 
ওহে গৌর অধম-তাঁরণ ! 

দীনজন পানে চা, দাও হরি-প্রেম দাও, 
ওছে গৌরাঙ দীনশরণ !! 


ভক্তি-তত্ব ৷ 


ভক্ত পাঁঠঁকগণ ! এযাবৎ নানা কার্ষ্যে ব্যস্ত থাকায় 
“ভক্তি” পত্রিকার যথার্থ লক্ষ্যের দিকে আমি দৃষ্টি রাখিতে পারি 
নাই । বিশেষতঃ আমার আশ! ছিল, গ্রাহকগণের মধ্য হইতেই ভক্ত্ি- 
ভাবোচ্ছাসপুর্ণ প্রবন্ধ দ্বার! “ভক্তি” দিন দিন বদ্ধিত-কলেবরা হইয়া 
ভক্তির গ্রাহকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পাঁরিবেন। সেই আঁশার 
উপর নির্ভর করিয়াই এঘাবণু শ্ীমস্তাগবতের লেখনী হইতে আমি 
অবসর করির! ভক্তির বিষর কিছু লিখিতে বা বিশেষ যত্ব করিতে 
পারি নাই । অথবা এসকলই ভগবান চক্রপাঁণির চক্র । আমরা বুঝিনা! 
বলিয়াই আমিহ্বের উপর নির্ভর করি, স্ৃভরাং কারধ্যের ফল চারু" 
রূপে লাভ করিতে ন। পারিলেই হতাশ হইয়া কিংকর্তব্যবিমুট হই। 
তিনি কখন কাহার দ্বারা কোন্‌ কণ্ম যে করাইবৰেন তাহ! আমাদিগের 
বুঝিবার সাঁধা নাই । বে কাধ্য আমরা অভিমান বশতঃ উপেক্ষা করি 
অতি অন্প সময় পরে হয়ত সেই কারধ্যেতেই আমাদের লিপ্ত থাকিতে 
হয়, আবার মোহ বশতঃ যে কাধ্য বায়ে বস্তু আমর! উপাদেয় ও 
অবশ্য কর্তব্য বলিয়া! সাদরে গ্রহণ করিতেছি , হয়ত ক্ষণকাল 
পরেই তাহা দ্বারা বিষময় ফল প্রাপ্ত হইয়া উপেক্ষা করিতে বাধ্য 


হইব। যতদিন অভিমান দূর না হইবে ততদিন আমাদের কিছুতেই 
মঙ্গল নাই; পরস্থ অভিমান বশত প্রতি কর্মে পদে পদে লাঞ্িত, 


বঞ্চিত ও বিফল প্রয়াস হই, অভিমান ভক্তি পথের কণ্টক অভি- 
মানের লেশমাত্র থাকিলেও হৃদয়ে ভক্তিভাব আসে না, অভিমানই 
নাস্তিকতা ও ভগবছিমুখতাঁর মুল কারণ। 

সে যাহা! হউক, সম্প্রতি একমাত্র জীবনের চির-সহায় ত্রিকালদর্শী 
সর্বসাক্ষী দয়াল শ্রীগুরুদেবের আদেশে এবং কতিপয় শ্ীভগবন্ক্ত 
জনের অতিশয় আগ্রহ ও অনুরোধ রক্ষার জন্য ভগবানের কৃপার 


ভক্তি-তত্ব। ২১৯ 


উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরকরিয়া ভক্তগণের আনন্দ বদ্ধনার্থ এবং ভক্তভাৰ 
লাভ করিবার জন্য অভিলাধী ১ জীবের ইহ! হইতে উপকার হইলে 
আমি কৃতার্থ হইব এই ৰাসনায়, ভক্তিতন্্ব লিখিতে প্ররত্ব হইলাম । 
কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেওয়। বা প্রশংসা লাভ করা! আমার এই 
প্রয়াসের লক্ষ্য নয়, কেবল শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শাস্ত্র দৃষ্টিতে যাহা 
থাহা বুঝিয়াছি এবং গুর্ববসঞ্চিত পুণ্যবলেই একসময়সাধুগণের মুখে অস্ত 
ধুম ধাহ। যাহা শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তির উদ্দীপক বলিয়। সেই সকলই 
প্রকীশ করিবার আশ। করিতেছি । ভক্তগণ আপনার। যথার্থ ভক্তিতত্ত্ব 
অবগড হইবার জন্য যাহা করিলে ভক্তি হয়, যাহা ভক্তির অনুকূল 
এবং যাহা ভক্তির জীবন স্বরূপ, আবার যাহ! ভক্তির বিপক্ষ, যাহা 
ভক্তির অন্তরায়, এবং যাহার অনুষ্ঠানে ভক্তিভাব হৃদয় হইতে অস্ত- 
হিত হয়, সে সকল বিষয় আপনাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া আ'লো- 
চনার জন্য যদি আমার এই প্রবদ্ধাদি হইতে কিছুমাত্র সাহাষ্য পান 
তবে আমি কৃতার্থ হইব , এবং তাহাই আমার প্রধান উদ্দেশ । 

এই প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে ভক্তির সুচনা , নানাবিধ 
শাস্ত্রীয় ভক্তির লক্ষণ, এবং ভক্তি মার্গের প্রধান প্রধান ভেদ , এবং 
ভক্তির অনুকুল অঙ্গ সকল নির্দ্দেশ করা যাইবে। যাহার সৌভাগ্যক্রমে 
ভক্তিভাব হৃদয়ে উদয় হইয়াছে , তিনি যে কিরূপ আনন্দে সর্ধবদার 
জন্য মগ্ন থাকেন তাহ। বর্থন করা যায় না| ধত দিন পর্য্যন্ত ভগবদ্‌- 
ভক্তি লাভ ন! হয়, তত দিন পধ্যন্ত জ্ঞান যোগ তপস্তা সকলই ব্যর্থ, 
এমন কি যতদিন না অমৃতময় ভক্তিভাব লাভ হইল ততদিন 
পধ্যন্ত মানুষ হইয়াও মানুষ নয়, প্রাণ থাঁকিয়াও মৃত, ইন্দ্রিয়শক্তি 
সর্ধথ। পাইয়াও অশক্ত ও অকন্ম্ণ্য, এবং তক্তিভাব শুন্য মানব, ষে 
বৈষয়িক সুখের কণামাত্র লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও দেশ 
বিদেশ জ্রমণ এবং নানাবিধ উপায়েই নিরন্তর চেষ্টা করিতে" থাকে 
এবং এ ক্ষণতঙ্গ,র সুখের একটুমাত্র লাভ করিয়াই অভিমানে পরি- 
পুর্ণ হইয়া নিজকে নিজে সফল মনোরথ মনে করে, ভক্তিভাঁব উদয় 


২২৯. ভক্তি । 


হইলে সে সকল সুখের গ্ুর্ণতীত্ তাহার প্রার্থনীয় হয় না, এমন কি 
্ব্গীয়ন্থথ ও অণিষনা লখিম! প্রভৃতি যোগৈষ্থর্য্য এবং মুক্তি পর্য্যন্ত সে 
প্রার্থনা করে না। তক্তিভাব লাভে কৃতার্থ মানব মান চাছে না, 
ধন চাহে না, অপরের নিকট স্তুতি চাহে না, বশঃ প্রার্থনা করে না, 
জগতের একমাজ আধিপত্য ও অতুলনীয় ধন সম্পত্তির নিমিত্তও 
সে ব্যাকুল হয় না ।--শান্ত বলিয়াছেন । 

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং 

ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যং | 

ন যোগসিদ্বীরপুনর্ভবং ব 

সমগ্রীস ত্বা বিরহয্য কাঙ্কে ॥ 

রত্রাস্থর় যখন ভগবানের দর্শন পাইল, ভক্তিভাবে যখন তার প্রাণ 
আপ্লুত হইল যখন সে বুঝিল যে ভগবন্ডক্তি ভিন্ন অথবা ওক্তি ভাবের 
তুল্য এরূপ আত্মারাম স্থখ আর কিছুই নাই, তথন ভগবান প্রসন্ন 
হইয়া বর দ্রিতে চাহিলেও এই শ্লোকটী বলিয়াছিল। 

“হে ভগবন ! আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্যের আধিপত্য 
চাঁহিনা, শড্টিকর্ত। ব্রহ্মার আধিপত্য প্রার্থন! করি না, সমস্ত সসাগর। 
পৃথিবীর আধিপত্যেও আমার কাঁমন। নাই, পাতাল পুরীর স্বামিত্ব 
লাভের জন্য আমার বাঞ্চ। হয় না, অণিমা লিমা প্রভৃতি যোগসিদ্ি 
লাভের বাসন! করি না, এমনকি আপনার দর্শন জনিতযে সখ, 
আপনাকে লাভ করিয়া যে আনন্দ ও প্রীতি তাহা পরিত্যাগ 
করিয়! মুর্তিও কামনা করি ন!।” প্রিয়তক্তগণ! যে এ ভাবের ভাবুক 
হইয়াছে, সে বুঝিতে পারে, এবাক্যের সারবত্তা কি; এবং প্রাণখুলে 
এরূপ বলিতে পারে । জ্রীমন্মহাপ্রভু জীবে শিক্ষা দিতে ভক্তিভাবের 
পরাকাষ্ঠা! দর্শন করাইবার জন্যই যেন নিজে তক্তিতাবে আগ্ল,ত 
হইয়া ধন মান রূপ যৌবন প্রভৃতি হইতেও প্রীতিকর ভগবন্তক্তি 


ভাবের প্রার্থনায় কি বলিয়া! ছিলেন দেখুন । 
“ন ধনং ন জনং ন মুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 


তত্ি-তত্ব। ২২১ 


মম জঙ্গী জগ্নীশ্বরে ভব]ডাৎ ভক্তিরহৈতুকী স্য়ি *॥ 

হে জগদীশ ! ধন, জন, সুন্দরী কবিত্বশক্তি, ইহার কিছুই প্রার্থনা 
করিনা, একমাত্র তাহাই প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে তোমাতেই অহৈ. 
তুকী ভক্তি থাকে । ” 

তক্তরন্দ ! যে ধন জন মানের প্রত্যাশীয় আমর। সেই আনন্দঘন 
শীস্তিময়কে ভুলিয়া দিবারাত্র কত কি পরিশ্রম ও বন্ধ স্বীকার করি 
তেছি তাহার সীমানাই সেই ধন জন মান প্রভৃতি কে ভগবন্তস্ত ভক্তি 
লাভে ভাবে কৃতার্থ হইয়া তৃণ অপেক্গাও লঘু মনে করে। এহিক 
হৃখের কথা কি বলিব ভগবন্তভক্তি এমনই পরমানন্দ-দায়িনী যে 
ভগবান হ্বয়ংও বদি ভক্তের নিকট আপিয়া প্রার্থনীয় লালোক্য 
সা্টি সামীপ্য ও পাযোজ্য গ্রভৃতি মুক্তি দানে কৃতসংকণ্প হন এবং 
ভক্তকে কার বার উহা প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন , ভক্তিভাবে 
ভাবুক তাহাও প্রার্থনা করিতে চান ন1। ইহা শ্রীভগবান কপিলাবতারে 
স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন-_- 


“নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়স্তি কেচি- 
গ্ৎপাদসেবাভিরত। মদীহাঃ। 
যেহন্যোন্যতে। ভাগবত; প্রসজ্য 
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥৮ 
সালোক্যসাপ্রিসারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপুযুত | 
দীয়মানং ন গৃহ্ৃত্তি বিনা মগুসেবনং জনাঃ। 
খ্রমস্তাগবতে তৃতীয়ক্ষন্ধে শ্রীকপিলদেব দেবছুতিকে বলিতেছেন-.. 
"হে মাত? ! যাহাদিগের হৃদয় আমার চরণ সেবা ভিন্ন অন্য কোন 
বিষয় বাঞ্। করেনা, এবং যাহারা আমার (ভগবানের) পীতির জন্য 
সমন্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কয়েন, ভক্তিভাবে আগ্লুত হৃদয় হইয়া ধাহারা 
পরল্পর আমারই গুণানুবাদ কীর্তনে পরমানন্দ লাভ করেন, সেই 
লকল ভক্জগণ আমার একাত্মতা (আমার সহিত মিলেমিসে হাওয়া) 


২২২ ভক্তি । 


অভিলাষ করেন না, এমন কি আ[মি স্বয়ং দিতে চাঁিলেও তাহারা 
সালোক্য সার্টি (সমান এশর্ধ্য) সাঁমীপ্য স্বারূপ্য ও একত্বরূপ অপ- 
বর্ প্রার্থন। করেনা, কেবল জন্মে জন্মে যাহাতে আমার সেবারূপ 
ভক্তিভাবে থাকিতে পারেন তাহাই প্রার্থনা করেন” । প্রিয়ভক্তগণ ! 
এক্ষণে বুঝুন যে, ভগবন্তক্তি লাভের কি পরিণাম, তগবপ্তক্তিভাবের 
কি আনন্দ, ভগবদ্ডক্তি লাভে কি স্থখ । খুব বলিলেন-_ 

“য। নির্তিস্তনুভূতাং তব পাঁদপন্ম 

ধ্যানাজ্ডবজ্জন-কথাশ্রবণেন বা স্তাঁৎ। 

সা ত্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাঁড়ৎ 

কিন্বন্তকাসিলুলিতাঁৎ পততাং বিমাঁনাঁহ ॥ ৮ 
শরীমস্ডাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ভগবন্তক্ত খুব ভগবানের সমক্ষে সরল 
প্রাণে বলিলেন-_- 

*হে নাথ ! তোমার পাদপল্প ধ্যানে অথবা ভক্তজনের স্হিত্ত 
আলাপ করিয়া ও তাহাদিগের নিকট তোমার কথ! শ্রৰণ করিয়া 
ভক্তের হুদয়ে যে প্রেমানন্দ উপস্থিত হয়, তাহ! ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও 
প1ওয়। যায় না; পরন্ত যাহ! ক্ষণভঙ্গুর বিষয় ভোগানন্দ তাহার 
ফথ! আর কি বলিব সে সমস্ত আনন্দই কালে ক্ষয় হয়।” 

তন্ত বন্দ ! ভক্তিভাব লাভ করিয়া ভক্ত এইরূপে আনন্দ ভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন। আমর! বিষয়ভোগী, ভক্তিরসে সম্পূণ বঞ্চিত, 
স্তাই তগবানের নিকট কেবল “দেহি দেহি” প্রার্থনা করি, জানিনা যে 
ভগবত সাক্ষাৎকার ও শ্রীভগবানের প্রসন্ন তাই সকল সুখের মুলাধার, 
ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, আর কোন বিষয়ের অভাব থাকে 
মা । বতক্ষণ তাহার প্রীতি প্রসন্ততা জন্মাইয়া ভক্তিভাব-লাঙে 
হৃদয় আনন্দ পরিপূর্ণ না করিতে পারি, ততক্ষণ হৃদয়ের অভাব, 
প্রাণের হতাশ, চিত্তের চঞ্চলতা। ব। বহিমূ্খিতা বৃত্তি, ও ইন্ট্রিয়ের দুর্বব- 
লত1 কিছুতেই ধাইবার নয়। আমরা মোহান্ধ , তাই থা “আমার 
মার” কলিয়! সুখের বানায় 2ঃখ-সাগরে * শান্তির আশায় 


যমুনা । ২৩ 
অশান্তিময ব্যাপারে, আনন্দ-কাঁমনায় নিরানন্দ পরিপূর্ণ পহিণতি 
বিরস বিষয় কামনায় , মগ্ন থাকি; ভক্তির ভাবমাত্র লাভ করিলেও 
আর ওরূপ অভ্ভান ব1 মোহান্ধতা থাকে না। স্ৃতরাং ভক্তি ভাৰ 
লাভই যে মনুষ্যের একমাত্র শাস্তির আধার, ভক্তিভাবই যে জীৰকে 
দিবানিশি অমৃতপানে পরিতৃপ্ত রাখে, ভক্তিভাবই যে জম্মান্তরের 
সঞ্চিত রাশি রাশি পুণ্যপুঞ্জের একমাত্র বিকাশ, তাহা আর বলিয়া 
বুঝ।ইতে হইবে না। যাহারা শ্রীগুকর কৃপায় সাধুসঙ্গের বলে প্রাণকে 
নিশ্মল করিয়া কথঞ্চিৎ ভগবন্ভাবে ভাবিত করিতে পারিয়াছেন, 
তীহারাই বুঝেন বা বুঝিতে পারিবেন ভুক্তিকি ধন । ভক্তগণ আমি 
এ মধুময় ভক্তিভাবের অভাবুক হইলেও গুকর আঁদেশানুসারে 
ক্রমশঃ শাস্ত্রীয় দৃষ্টির দ্বারা চেষ্টা করিব ; এই প্রবন্ধেই যাহাতে 
প্রাচীন শাঞ্জকারগণের লিখিত ভক্তির প্রকার ও ভক্তির ভেদ এবং 
ভক্তির অঙ্গ এবং ভক্তের একান্ত অনুষ্ঠেয় কার্ধ্যা্দি যাহাতে প্রকাশ হয়; 
অপর স্বগ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভক্তগণ ভক্তিলাভের জন্য যে সকল উপায় 
অবলম্বন করিয়াছেন, এবং যে যে ভাবে থাকিতেন বা লোকের সহিত 
ব্যবহার করিতেন মে সকল আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া এই 
প্রবন্ধে আলোচন1! করিব আশ। কার । 

(ক্রমশঃ) 





ক 


যমুনা । 


প্রস্তাবন।। 





জগত পাবনী, হ্ামসোহাখিনী, . 

নগেন্জ নন্দিনি! তুমি শ্রোতস্বীনি! 

কেমনে বাধানি? কিছু নাহিজানি; 
তোমার মহিম। বিদিত কার? 


তোমার মহিমা, তোমার গরিমা, 
ভবে অন্ুপমা, নাহি তার সীম 


২২৪ 


ভক্তি 


ধরিতে চক্্রম! খর্যের বাসনা 
বিড়ম্বনা সা হয়গো সার। 


শুনেছি জননী! ভক্ত ফাকিলী 

বলিলে অমনি জুড়াঁয় পরাণি ) 

দিবস যামিনী' জুলিতেছি আঁমি, 
জুড়াব গাহিয়ে মহিম! তোর। 


যা” তুমি বলাবে, বলিব সে সবে, 
চিত শুদ্ধ হবে ভেবে তব ভাঁবে, 
ভাব্ময়-ভাবে পরাঁণ মাতিবে 

দে মা ব'লে যাঁচি চরণে তোর ॥ 


যতনে গাহিব,- পরাণ জুড়ী”, 
প্রেমেতে গলিব, হাসিব কীদিব,+_ 
জগতে শুনাৰ হরি ভবধব 
কি লীলা করিল তটেতে ভোর । 


গ্াহিব যমুনে বজগোপগণে 
হরি লয়ে সনে তোমার পুলিনে 
চরাত গোধনে ধাশরীর তানে, 

যত গোঁপগণে হইত ভোর 4 


গাহিব তটিনী ব্রজের গোপিনী 

লঃয়ে রাধারাণী ভাছুর সঙ্গিনী 

গুনে বংশীধ্বনি হয়ে পাঁগলিনী 
হ্টাম পাশে ধেয়ে আসিত নব 


এসকল গাব, প্রেমেতে মাতিব, 

সদাই ভাবিব ভাবময় ভব, 

পরাণ সপিব। আপন! হারা*ব, 
হরিময় হেরি জগত সব। 


আবার-যমুনে ধরিয়ে চরণে 
কাতয় বলে রাচি ধনে খনে 


সৌন্দর্য্য । ২২৫ 


এ অধম জনে কুপাদটি দানে 
কবগো জননি 1 সদল কাম। 


রুষ্ লীলা যত. তোমার বিপিন, 
ভুমি জান ঘ্ত কেবা জানে তত? 
এ অপম সাত চরণে প্রণত, 

প্রকাশ হৃদয়ে সে লাগা গ্রাম। 


১০০ 





২৫ 


সৌন্দর্য্য || 


'ভাঁবেব জলবি তলে সৌন্দর্য ব5ন 
বিস্তাবি সুষম বাঁশি বহিছে মগন 
ছুটী নযন আমার 
খুঁজে হয সদা সাব, 
আসে দৃষ্টিপথে বিদ্ব রাশি কত শত, 
যাহাদেব তবে আমি পুডিযাছি সতত ॥ 
(২) 
ভীষণ হিতঅক, নগা কৃস্তীব মকব, 
করিবারে গ্রাস মোবে আসে নিরন্থব, 
ঈশ বলে বলীঘাঁন, 
গাহি বিভ গুণ গান, 
ভুমি সে বাবিবি তলে হও নিমগন, 
হুলিবে সকল তাগ নিঙিবে দহন ॥ 
(৩) 
সৌন্দর্ষ্েব হলাহল হাঁধ রে কপাল । _ 
বৃথা কথা কহ যথা “ অমুতে গরল ” 11 
হেবিব সৌন্দর্য বাঁশি 
সদ আমি প্রেমে ভাসি-- 
মিথ্য। সত্য হর ঝুঁঝ হুর্ভাগ্যে আমার, 
কি জানি কি হবে হায়! কল্পনা পামার॥ 


২২৬. 


ভক্তি । 
(৪) 
সৌনর্গ' মাধুরী পানে চিত সে উধাও । 
মধুরে মধূরে বুঝি মিলাইতে চাও ? 
মধুর হইয়ে তবে 
মধুরে মিলিত হবে, 
নতুবা মিলন সুধু বিন উদগীরণ। 
করিয়। দহিবে তব সাধের পরাণ ॥ 
(৫) 


প€ নী সা রখ গী সা 


(৬) 
উদ্দদান্ত সৌন্দর্ধ্য-সেবী হ'ও নারে মন। 
জ্বলির়া পুড়িয়া কেন সপিবে জীবন ? 
কিসে তব অধিকার 
ভাবি দেখ বার বার, 
জানিয়া বুঝিয়া রাখ সে রতন মণি । 
সৌন্দর্ধ; পশর1 হেরি ভূলোনা আপনি ॥ 
(৭) 
সৌন্দরধ্য-আধার ষেই বিজু প্রেমময়। 
তাহার রূপের রাশি হের জগমর ॥ 
লহ শাম সদা তার, 
দিবানিশি তারে স্মর, 
সৌন্য্যের প্রাণারাম হৃদয় রতন 
হেরিবে হৃদয়ে জলে সে অমূল্য ধন | 
(৮) 
জাগাইয়! দেয় হদে সৌন্দর্যয-আধার । 
ভাবিও তাহারে তুমি প্রকৃত সুন্দর ॥ 
সৌন্দ্য্য-পরশমণি 
করে সে পরশে মণি 


সৌন্দর্য্য । ২২৭ 


সে হৃদয় যে হৃদয় সৌন্দর্য মন্দিব। 
ডুবিয়াছে সেশ জন প্রেমে সুগভীর ॥ 
(৯) 
স্থনীল গগনোপবে তাবকা বেষ্টিত 
চন্ত্রম৷ হাসিছে কিবা ঢালিমা অমুত। 
হেবি সে সৌন্দধ্য শোভা 
অপবূপ মনলোভা 
সৌন্দঘ্য প্রয়াসী চিত তাহাতে মগন | 
আনন্দ লহবী মাঝে কবে সন্ত বণ ॥ 
(১০) 
প্ররুতি ভাঁগ্াঁরে বত পোন্দধা বিকাস। 
প্রকৃতি সন্তান তাতে কবযে বিলাস ॥ 
ঘষেযাহাবে ভাল বাদে 
তাহাতে সৌন্দর্য্য পশে, 
সোন্দর্য্য ব্যতীত কিছু নাহি ধরাতলে । 
“সীন্দধা ব্যতীত কভু জদয় না গলে ॥ 
(১১) 
জ্ঞানীব সুন্দর জ্ঞন কৰিব প্রকৃতি । 
জননা সুন্দর হেবে শিশুব আকৃতি ॥ 
শান্ত ক্ষেত্র কৃষকের 
মনোব্ন ন্যনের, 
নায়ক সৌন্দর্য্য হেরে নাধিকী ব্দনে। 
প্রেমিক সে বত সদা প্রেমেৰ চিন্তনে ॥ 
(১১ 
স্ন্দবে,সুন্দবে কিব। মধুবে মধুব। 
সে মিলনে বাহিবায় প্রেমের অন্কুব ॥ 
সৌন্দর্যোব সুধা ধারা 
বারি পান মতোয়াবা 
অনন্ত প্রেমের উতম হৃদে উলিবে। 
প্রেমের আনন্দ নীরে ডুবে সদা রবে॥ 


২২৮ ভক্তি । 
(১৯৩) 
হেবিব বাঁসন। সর্ধা সে মধু মিলন। 
গাহিব সে মধু গান আম অনুক্ষণ 
মাতাব মিলন গানে, 
নাচাব জগত জনে, 
পুবাও সে আশা নেব শৌন্দষ্য-শিলদ। 
জান্ম্য, কম্ম্মষ হবি প্রেমনয় ॥ 


শাশশীশা মীর শশী 


হিসাবের খাতা । 


(সাধকের ভাবোচ্ছাস) 

শ্লীভগবানেব অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্য ভাব, অনন্ত লীলা, 
অনন্ত এশ্বধ্য, ভীার সমস্ত অনন্ত ॥ মানব-হৃদয় শু্র, দেহ সমীবদ্ধঃ 
হ্বহরাঁং জ্রীমনন্তদেবের ভাব জদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, যিনি সেই 
অনন্তকে ক্ষদ্র হদয়-পিঞ্চবে পুরিতে পারিলেন তিনিই ধনা, তিনিই 
প্রেমিক, তিনিই মানবরূপী দেবভা, তি'নই অকিধনের আরাধ্য দেবতা, 
এবং তীভারই জীবন ধন্য । তিনিই ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র তত্ভিটুকুকে 
সেই অনস্তদেবের ভাবে মিলাইয়া অনন্ত ভাবে পরিপূর্ণ করিতে 
পারেন । বাস্তবিক শনন্তকে সীমাবদ্ধ করা সহজ কথা নহে , উহাতে 
গ্রীভগবানে অচল!ভক্তি ও নিন্মলপ্রেম এবং ভগবছুপাসনায় 
অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার করা চাই, বিশেষতঃ শান্জ্রবাক্যে এবং গুরু 
বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই ইভার প্রধানতম সহায়। এবড় কঠিন 
কথা । বখন রূপের মোহ কাটিয়া গুণের মোহ থাকিবে , যখন দুঃখ 


যাইবে, স্মৃতি থাকিবে, তখন প্রাণের ভিতর ঘোর অন্ধকাঁরেও হঠাৎ 
বিদ্যুৎ চমকাইবে , চির অন্ধকারে একবার আলে! মিলিবে , তখন 


অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়ে আনিবার অসুর ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান পাইবে । 
এ ত বলিলাম সোজ। কথা, পারি কই। কিসে পারি ? যখন এই ক্ষুদ্র 
হু্নয়ে অন্কুঘিত্ব হইবার উপক্রন হয় তখনই স্থমতি ও কুমতি দুইটা 


হিসাবের খাতা । ২২৯ 


সহচবী আসিষা সেই ক্ষুদ্র হদযক্ষেঘকে বিশাল কবত দ্বন্দ। আর্ত 
কবে, যে মধুব জ্যোৎস্স। টুকু দেখ! গিয়াছিল কুহকিনী কুমতি 
তাহাঠে শ্বপ্নমষ আচরণেব মত ঘন অন্গকার মাখাইয়। দিয়া যায়। 
বাহা অঠিকক্টে সীমাবদ্ধ হইয়াখিল তাহা অসাম হইযা পড়ে । 

দি ফু 8 সঃ সর নট 
তখন কুমতিব কুহকচক্র যেন স্রমতির সুগম পথ বলিযা বোধ হয, 
তখন স্থুমতিই কুমতি হয , কুমতি কাঁনেব কাছে কুমভিসাক্ষতে মন 
বিমুগ্ধকারী ঝিঁঝিট খান্বাজ প্রভৃতি কত মিষ্ট বাগবাগিণী তাল ল্য 
সাজাইঘ! ক্ষুদ্র জদধটীকে আযন্ত ও তমোময বিঘা ফেলে, এই 
তাবস্থাই সাধকের ঘোব বিপদ, পবন্য তখন যদি শাজ্বাক্য ও শ্রীগু- 
রুব উপদেশ স্মবণ করিযা এসকল ভাবেতেও্ড আভগবানকেই স্মবণ 
করিতে পাঁবে তাহ? হইলে আব কোঁন ভয় থাকে না। ইউভগবান 
বলিয়াছেন-_- 

“ঘে। মাং পশ্যতি সর্ববত্র সর্ববঞ্চ ময়িপশ্যতি | 

ত্তাহং ন প্রণণ্যামি সচ মেন প্রণশ্থাতি ॥ ৮ 

“ হে অজ্জুন ! যে ব্যক্তি সকল বস্তৃতেই আমার সত্তা অবলোকন 

করে এবং অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই আমাব সম্ভা পরিচ।লিত 
ও প্রকাশিত, সুতরাং আমাতেই স্থিত মনে কবে, “আমি” তাহাকে 
কখনও বিনাশ করি না অর্থাৎ আমাব ভাব ছাড়া করিয়া বিপদপন্ধ 
কবি না এবং সেও আমাকে বনাশ কবে না, অর্থাৎ সব্বগত আমার 
সন্তার অপলাপ কবিয়া নিজে ভ্রমান্ধষে পতিত হয় না; যে আমাকে 
সর্বত্র দেখিতে বাসনা করে তাহাকে আমি সকল বস্ততেই দেখা 
দিয়া থাকি” আহা !কি মধুর কথা, হতাশ প্রাণে কিআশাগ্রদ অসৃতময় 
বাক্য, ছুর্ববল হৃদয়ের বলগ্রদ, ও মন-মুগ্ধ-কারী কি অপুর্বব বাণী! 
যে ব্যক্ত কুমতি পিশাচিনীর কুহুক চক্রে না ভুলিযা ভ্ীভগবন্ভীবেতেই 
আত্ম সমর্পণ কবিতে পারে স্থখে ছুঃখে, লাভে অলাভে, নিন্দায় 
স্ততিতে, শ্রীনারয়ণকেই স্মরণ করিতে পারে, তাহার আর পাপ থা 


৩৭ ভক্তি । 
ভয়েব আশঙ্ক1 £কাথায় ? পে প্রাঁণ খুলিয়া নিষ্কপট অন্তঃকরণে ইহাই 
বলিয়া থাকে__- 

“তুয়া হৃধীকেশ হদি স্থিতেন 

যথা নিযুক্তোহম্তি তথ। করোমি * 

“হে সর্দেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর অন্তয্যামী নারায়ণ আমি কিছুই 
জানি না এবং কিছুই করি না, বা আমার কোনও কাধ্য করিবার 
ক্ষমতা নাই তুমি অন্তধ্যাঁ রূপে আমাকে যখন যাহা করাও যাহা 
বলাঁও তাহাই বলি এবং করি ৮। 

(সূচীপত্র 1) 

(অর্থাৎ আমাদের দেহের ভিতব কি কি জিনিস আছে) মানব 
দেহের পাঁচটা জ্ঞানেন্ছিয় ও প্রাচী কনম্মেন্দ্িয + মন ইন্দ্রিয়াধিপতি 
বলিয়া উভয় ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেক্দ্রিয় ও কশ্মেক্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহ্বা 
ত্বক এই পাঁচটা জ্ঞানেক্দ্রির দ্বাবায় এবং বাক্‌ পাণি পাঁদ পায়ু উপস্থ 
এই পাঁচটী কম্মেক্দ্রিয় ছ্বারায় যে সমস্ত কার্য সমাধা হয়, মন দুই 
ইন্দ্রিয় ও দুই ইক্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ বলিয়াই এক মনই এ জম্স্ত 
কাধ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে, চক্ষু আদি দ্বারায় দর্শন শ্বাণ 
করিয়। হস্ত পদাদি ছারায় স্পর্শন ইত্যাদি কাধা করিয়া যে কার্ধ্য 
কষ্টে ও বিলম্বে সাধিত হয়, এক মন সে সমস্তই অন্প সময়ের মধ্যেই 
অনুভব করিয়া লইতে পারে । ঈশ্বর মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়; দর্শন 
স্পর্শনাদি কর্ন্মেক্িয় ও জ্ঞানেন্দ্রি় উপাসনার উপকরণ মাত্র । যেমন 
টাকার হিসাব রাখিতে হইলে, খাতা লিখিতে হয়, মুখে মুখে শুনিয়! 
ন। মিলিলে জমা খরচ দেখিয়! বাকী কাঁটিলেই সবজানিতে পারা যায়, 
ইহ। সেই প্রকার, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কখন কি করিল না করিল 
তাহার হিসাব রাখ! বড় কঠিন, প্রন্ত সকল ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মনের 
প্রতি দৃষ্টি করিলেই অর্থাৎ মন কতদূর স্থির ও চঞ্চল বা সেই সেই 
ভাবে ভাবি, তাহা অনুসন্ধান করিলেই কত শ্রবণ ও কত কি 


হিসাবের খাত। | ২৩১ 


দর্শন হইল তাহ। সহজেই বুঝ। যায়; উত্যাদি ভাঁবে যাহার জমা খরচ 
লিখিতে কোন ভূল হয না, ঠিক নানাইতে ভূল হয় না ,ধিনি জমা 

ওয়াশিল করিতে অভ্রান্ত, তিনিই প্রকৃত মুহুরী, এ মানবদেহ রাজ্যে ও 
যাহার মন খাটি তিনিই প্রকৃত ম্ঙ্গলামজল কম্মের ও ধন্মা - 
ধর্মের ভিসার বাঁখিয়া স্থুখে নির্ব্বিন্বে জীবনযাতা নির্বাহ করিতে 

পাঁবেন এই ভিসাঁব বক্ষক মুলরী অনেক রকম থাকিলেও সাধু, বিরাগী। 
ও প্রেমিক ভল্ত এই তিন শ্েণীৰ লোকই প্রধান? যখন দেহ সুস্থ 

থাকে সংসারে আবদ্ধ মন , পন্দ্র কলত্র বেত হইয়! অর্থ লিপ্পায় 
উন্মত্ত থাকে ; পরনিন্দা পররুৎ্সাই যখন বিনোদের একমাত্র জিনিয 
হয়, তখন জ্ঞান-বাজ্যের ও প্রেম রাজ্যের কথা কি মানস-পটে 
উদিত হইতে পারে ? এ সময় পাবমার্গিক খাতা লিখিবার জন্য 
একটা মুতরীর আবশ্যক ; তাঁভা কীত'রও মনে হয় না । যিনি তাহ! 
করেন, ও এ সময় সর্ববদ1 সতর্ক থাকিয়া সদগুরুর উপ দেশ স্মরণ 
করেন, তাহারই কন্মারভ্ত ভয় এবং ভ্ঞানরাজ) ও গেম রাজ্যের 
চিন্তা আনে , এ চিন্তা আসিলেই জীবের কুতর্ক কুবাসনা মাঁনস-পটে 
তত পরিমাণ স্থান পায় না, পরন্থ্ব তখন প্রেমময়ের প্রেমের ভাবই 
তাহার হৃদয়ে উদয় হইতে থাকে , বাস্তবিক এই চঞ্চল প্রাণে ষে 

কোন কীরণেই হউক স্থিরতা না আপিলে প্রাণরূগী শ্রীনাবায়ণকে 
লক্ষ্য করা বাঁয় না, যিনি স্থিরতা লাভ কবিতে পারেন, তিনিই 

সেই অনন্ত-শক্তিমান সব্বময় বিবাউপুরুষকে দেখিতে পান। যখন 

মানব আত্মযে।গ দ্বার অসৎ কা্ধ্য ভুলিয়া ভক্তি পথের পথিক হইতে 
পাবে, তখন প্রাণের স্থিরতা আসে , এবং তখন শ্রীনারাধণ যে সমস্ত 
জীবেই আছেন , তাহ! উপলদ্ধি করা যায় , তাই সাধকের নবীন 
হৃদয়ে পুরুষোভ্তমের রূপ দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং ইন্ড্রিয়াধপতি 
মন কুমতির প্ররোচনায় না ভুলিয়া কেবল সত্কাঁধ্য সাধন করিতে ই 
যত্বুবান হয়। আর জগতে কাহারও প্রতি শত্ুভাব থাকে না, কাহা- 
কেও দ্বণা করিতে পারে না; এমন কি পরস্প্র ভেদ।৬৭ ও।ব 


২৩২ ভক্তি । 


অন্তহিত হয় এবং আঁলকু প্রাণে শ্রীনারায়ণকে বলে-_ 
“ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 
স্্মস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 
বেভাঁমি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়। ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ % 


« হে ভগবন ! তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণ পুরুষ! এই অনন্য 
বিশ্বব্র্দাণ্ডের তুমি একমাত্র আশ্রয় বা আপার , তূমিই সন্দসাক্ষী, 
সকল বিষয়ই জান এবং জীবের প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়ও তুমি । ভে 
দেব! তোমার রূপের অন্ত নাই, তুমিই অনন্তরূপে বিশব্রঙ্গাপ্ড 
বিস্তার করিতেছ । ” এইপ্দপে প্রত্যেক বস্তুতে ভগবঙু সম্ভা উপলঙ্দি 
করত সাধক ভগবন্ভাবে কার্ধণা করিতে গাঁকেন এবং কার্য করিতে 
করিতে প্রেম ও ভজ্ির উদয় হয়। 

ভক্তির অধিকাঁর সকলেরই আছে অগা ভক্ভাবে ভক্তবাঞ্!কল্প- 
তরু প্রীনারারণকে ভ।কিতে বর্ণ ও জাতি ভেদ নাই যে নারায়ণকে 
একাগ্রচিত্তে প্রাণ খুলিয়া ডাকিবে মেই ভাহাকে পাইবে , একাগ্র 
মনে তাহাকে যে ডাকে, ভক্তিরসে তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়; 
তাহার প্রসাদে মুর্খ জ্ঞানী হইয়া পড়ে, এ ভক্তি উপার্জন করিতেও 
কালাকাল, জাতি কূল, ধন, মান, কিছুরই আবশ্যক করে নাঃ সকল 
সময়েই আরাধনার সময় এবং সকল জাতিই ভাহার নিকট সমান 
কারণ এ বিশ্বের একমাত্র তিনিই রচয়িতা, তিশিই সর্বত্র আছেন, 
এবং তাহাতেই সকলে আছে, যখন প্রাণের ভিতর দিব্যজ্ঞান প্রস্ক,- 
টিত হয়, তখন অসাধু সাধু হয়; মূর্খ পণ্ডিত হয়। প্রথমতঃ কিসে 
যে দিব্যজন্কানেত্ উদয় হয় তাহা তিনি নিজেও জানিতে পাঁরেন না 
এটা লীলাময়ের ইচ্ছা ব। লীলার কৌশল ; পরস্ত সংসর্থই ইহকাল 
ও পরকালের পথ পরিষ্কার বা কণ্টকিত করিয়া! দেয়। সতসংসর্গে 
জীবনের গন্তব্পথ পরিষ্কার হত্ম আর কুসংসর্ণে এ পথ কণ্টকপূর্ণ 


হিসাবের খাতা । ২৩৩ 


হয় । এ কুসংসর্গ ভক্তি পথের অতান্ত বিরোধী | কুসঙ্গ সর্ব 
পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় বিবেকবুদ্ধি এবং চিত্ত যাহা যাঁহ। করে, 
সে সমস্তই আদিপুরুষ শ্রীভগবানের পাদপদ্ে অর্পণ করিবে। ভগবান 
নিজ মুখে বলিয়াছেন-_ 

“ঘ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোমি দদাঁসি যু । 

যু তপস্তনসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদ্পণম্‌। ” 

* হে কৌন্তেয় ! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা বিছু হোম 
কর, যাহা কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর সে সমস্তই 
আমাতে আর্পণ করিবে ।” 

সাধন করিতে হইলে প্রাণেব একা গ্রতাই মুল মন্ত্র। একাগ্রতা 
ভুলিয়া! গেলে সাধনে কুতকার্ধয হওয়া যায় না, চিস্ত বিক্ষেপ সাধনের 
মহান অন্তরায় , সাঁদনের সমস্ত উপকরণ ঠিক হইয়াছে, পরস্ক্ চিত্ত 
বিক্ষেগ আসিয়া মনকে একেবারে পথ ভুলাইয়া গেল, যে টুক, 
উপকরণ যোগাড় হইয়াছিল ছেলেখেলার ন্যায় তাহা কোথায় 
পড়িয়া রহিল, মন আর সে সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হয় 
ন1]। ভগবান বলিয়াছেন-- 

“যতে। যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌ | 
ততস্ততে। নিষম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ। » 

হে অভ্জ্ভন ! অস্থির ও চঞ্চলচিন্ত যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, বিবেক 
ও একাগ্রতার বলে সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে সংযত করিয়া 
আপনার বশে রাখিবে।” ইহাই হইল মনেব একাগ্রতা স্কাপন 
করিবার প্রধান উপায়; একগ্রতা মন মধ্যে স্থান পাইলে এক বজ্তু 
তেই মন আকৃষ্ট হইবে; চিত্ত বিক্ষেপ আর হৃদয়ে স্থান পাইবে না; 
প্রলোভন প্রভৃতি আর তাহাকে লক্ষ্যন্ষট করিতে কিছুতে সমর্থ 
হুইবেন। , যাহার হৃদয়ে এই অতুলনীয় একাগ তাব আসিয়া দৃট- 
রূপে আসন শুহণ করে, তান তগবানের নাম গৃহণ করিয়া বিভের 
হন, কোন বস্ততেই তাহার লিপ্ল! থাকে না,» “হরেন]মৈব কেবগস্প 
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ইহাই তাহার মুল মন্ত্র হইয়! পড়েতখন অন্য বাক্য বলিবার বা 
অন্য বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিবার শক্তি থাকে না। শরীর নিশ্চল 
হইয়া বাহিরের ইন্ড্রিয়ের কার্য নিরোধ হইয়া মন এক প্রশান্ত 
ভাবে মগ্র থাকে , তখন আর কোঁন যত্বু চেষ্টার আবশ্টাক হয় না। 
যাহার হৃদয়ে একবার শক্তি সঞ্চার হয়, তাহাঁর মনেতে অবিদ্যা- 
রূপিণী কাল ভূজঙ্গিনী আর বাস করিবার স্থান থাকে না; তখন 
তন্ময় প্রাণ, তন্ময় জীবন, ও সমস্তই তন্ময় হয়; হৃদয় শ্রীহরির 
প্রেমে আগ্লুত হয়, ভক্তিভীবের চরম অবস্থাই প্রেম । যখন 
সমস্তই ভঞ্তিময় হইয়া! পড়ে, তখন প্রেমের উদয় হয় । প্রেমে মন, 
প্রাণ নিশ্মীল করিয়া দেয়, তাই তখন মনে আপনি আসিয়া উদয় 
হয়, “হে ভগবন যখন সমস্তই তুমি, তখন তোমারই ইচ্ছা পুর্ণ হউক ।% 
এই হইল ভগবানকে প্রেমডোরে বাধা । যখন ভক্ত প্রেম ডোরে 
বাধিতে পারে , তখন ভগবানের আর ক্ষণকালের জন্যও ভক্তের 
চক্ষুর অন্তরাল হইবার শক্তিথীকে না, তখন তিনি নিজেই ভক্তের 
প্রেমে আপ্লুত হন। ভক্ত ভগবান বই আর কাহীকেও জানে না, 
তাহাকে ছাড়িয়া আর কোথ।ও যায় না; হৃদ্য়ক্ষেত্রে সেই নবজ ল- 
ধর শ্যামসুন্দর , আনন্দঘন বূপ স্বন্দর ভাবে অর্ষিত করিয়। 
মুদিত নয়নে কেবলই বিশ্বমোহন অপরূপ কূপ দর্শন করিতে করিতে 
ভাবে বিভোর হইয়া আঁত্বহারা হইয়া পড়ে; আর দয়াময়ও তথন 
সুন্দর হাসি হাসিয়া ভক্তের কাদের কাছে নিয়ত মধুর বীণ। 
বাঁজাইতে থাকে । এই প্রকার কত রঙ্গ ও কত খেলা যে ভগবান 
ভক্তের সঙ্গে করেন তাহার হয়তবা! নাই। 


“অনন্যাশ্চন্তয়ান্তে। মাং যে জনা পর্যস্পাঁসতে | 
তেষ]ং নিত্য্টভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমূ ॥ * 


অজ্ভনমিশ্র ] ২৩৫ 


গীতায় শ্ীতগবান নিজমুখে বলিয়াছেন যে, প্যাহারা অনন্যাচেতা 
হইয়া সতত আমাতে আত্মদমর্পণ করত আমার ভজনা করে, আমি 
স্বয়ং তাহাদিগের যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্তবস্ত্রর 
রক্ষণ) বহন করিয়। দিয়! থাকি, অর্থাৎ যাহার একবার শ্রীভগ- 
বানের হইয় তাহাতে প্রাণ মন সমপণ করত সতত তীহার চিন্তা 
করে, তাহার পুজা করে ও তাহার প্রীতির জন্য তাহার সেবাই 
জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়া তদনুসারে কাধ্য করে, 
তাহাদের কখন কোন বিষয়ের অভাত্ব হয় না, দুঃখ কষ্ট তাহাদের 
নিকট স্থান পায় না; তাহাদের শোক ভাপাদি দূরে পলায়ন করে ১ 
শান্তি সতত তাহাদের সহচরী হইয়া আনন্দ বিধান করে ; এবং 
কোথা হইতে কি ভাবে শীভগবাঁন তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন 
তাহা তিনিই জানেন ও ভীাহার ভক্তেরাঁই কথঞ্িৎ অনুভব করিয়! 
খাকেন। 
পরম ভাগবত শ্রীমজ্জুনমিশ্র মহাশয়ই ইহার প্রকৃত দৃষ্টাস্তস্থল | 
পাঠকবর্থ ! আপনার বোধহয় সকলেই মিশ্রমহাশয়ের নাম জানেন; 
তিনি পরম সাধু ছিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচধ্য ও গহস্থাশ্রম পালন 
করিয়া অবশেষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করত স্ত্রীর সহিত পুরুষোত্তমে 
বান করেন? তিনি নিষ্তাীবান ও সদাচারী ছিলেন , গীতা এবং 
ভাগবতাদি আলোঁচনাই ডাহার প্রধানকাধ্য ছিল; প্রত্যহ প্রাত£কৃত্য 
সমাপন করিয়। তিনি ভিক্ষার্থে বাহির হইতেন ১, ও ভগবানের 
নেবার উপযুক্ত য্কিঞ্চৎ পাঁইলেই ফিরিয়া আসিতেন। হার 
ধহিণীও দেবী ছিলেন, স্বামীর সেবাই তাহার জীবনের প্রধান কর্তব্য 
ছিল) পতি তগবদচ্চন1 করিবেন, তজ্জন্য সমস্ত অয়োজন করিয়! 
দিতেন, এবং যাহাতে তাহার প্রীতি হয় , সততই কায়মনোবাক্যে 
তাহাই করিতেন | উভষেরই প্রাণ সরলতা ও দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল, 
এবং তীহাদ্রিগৰে দেখিলেই বোধ হইত, যেন কোন দ্রেবদেবী জীব 
কৃতার্ঘভার জন্য পৃথিবীতে আলিয়াছেন । ভীহাঞ্ের জাগতিক বিবজ্পে 
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কোনও লোভ বা আকাচক্ষা চিল না; স্বামী যাহা ভিক্ষা করিয়া 
আনিতেন প্রীত মনে তাহাই জীনারায়ণের সেবারই জন্য প্রস্তত 
করিতেন । ইনারায়ণের গীতি সাধনই তীহাদিগের আনন্দের কারণ 
ছিল। 
মিশ্র মহাশয় ভাগবত ও গীতাদিকে শ্রীনারায়ণের মুর্তি বলিয়। 

মনে করিতেন । একদ্িবস গীতা আলোচনা করিতে করিতে পুর্বেবা- 
লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়া তাহার মনে সন্দেহ আসিল যে, শ্রীভগ- 
বান মনুষ্য জাতিকে হস্ত পদাঁদি দিয় স্যফ্টি করিয়াছেন , তিনি 
কখন তাহাদের জন্য যোগ ক্ষেম “বহন? করিয়া দেন না, স্থতরাং এই 
শ্লোকের “বহ” এই পাঠ না হইয়া, &দদ” হওয়। উচিত অর্থাৎ তিনি 
জীবের, যোগক্ষেম বহন না কারয়া, দান করিয়া থাকেন। এইরূপ 
স্থির করিয়া তিনি ব, ত, কাটিয়া! দ, দ, করিলেন । 

যাহার প্রাণে শ্রীভগবাঁন সন্ৃদ্ধে যতট্ুক বিশ্বীস, তিনি তাহার 
সম্বন্ধে সেই ভাবেই কার্ধ্য করেন। মিশ্র মহাশয়ের বিশ্বাস ষে, 
গীতার প্রত্যেক অক্ষর তাহার এক একটা মুত্তি বিশেষ। এক্ষণে 
ইহাতে তাহার সন্দেহ হইয়াছে, স্বৃতরাং শ্রীমধুস্দনের তাহা সহ 
হইবে কেন? যিনি একবার দয়াময়কে প্রাণের জিনিস করিতে 
পারিয়াছেন, তাহাকে পদ্মপলাশ-লোচন হরি অন্ধকারে ফেলিয়া 
রাখেন না । 

এই দ্িৰস্‌ প্রীতঃকৃতা।দি সমাপন করিয়! মিআ মহাশয় ভিক্ষার্থে 
বাহির হইলেন। তাহাকে দেখিলে গৃহস্থ মাত্রেই আপনাকে কৃতার্থ 
মনে করিত , এবং তাহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য সকলেই আগ্রহ 
সহকারে দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত; আজ কিন্ত্ত হঠাৎ আকাশ মেশ্া- 
চ্ছন্প করিয়! মুষলধারে ব্টি পড়িতে লাগিল, স্থৃতরাং কিয়দ্দুর যায়! 
কাহাকেও ন1 দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং সমস্ত দিন 
উপবাসে অতিবাহিত করিলেন; মনে মনে চিন্তা করিলেন, ষে কোনও 
বিশ্ষে অপরাধ হইয়াছে তাই আজ শ্রীনারায়ণকে উপবাসে 
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রাখিতে হইল, এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন । পর দিবস 
পুনরায় প্রাতঃকৃত্যা্দি সমাপনান্তে ভিক্ষা করিতে চলিলেন , ছুই 
প্রহদ্ধ অতীত হুইল ১ কোথায় ভিক্ষা মিলিল না ; অত্যন্ত মনোকষ্টে 
ঘুরিতে লাগলেন । 

এদিকে দয়াময় ভগৰাঁন ভক্তের প্রাণের বেদনা সহ্য করিতে না 
পারিয়। স্বয়ং নটবর শ্ামবেশে দাদা বলাইকে সঙ্গে করিয়া মিশু 
মহাশয়ের বাঁটীতে আসিয়া উপস্থিত । ছুটীবালক অপুর্ব, মনভুলানো 
কাম্ত, একটা শ্যাম ও অপরটী গৌর , প্রখর রৌদ্রতাপে মুখ দুখানি 
শুকাইয়! গিয়াছে, দেহে ঘশ্ম পড়িতেছে, এবং বক্ষঃস্থলে কে যেন 
আঁঢড়াইয়! লইয়াছে বলিয়া .বিন্ফু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে । ছুজনে 
ছুখানি স্বণথালে বহুবিধ দ্রব্যাদি মব্তকে লইয়] মি মহাঁশয়েব দ্বারে 
দণ্তায়মান। তথা হইতে “ম| ! মা” ! বলিফা। ডাঁকিতেছেন ।কি মধুর 
স্বর! যেন অমৃত ঢালিয়াদিতেছে। ধাহাঁর কণামাত্র ভাব পাইলে জীব 
মধুরতায় জগণ্ডকে ভুলাইতে পারে তিনি স্বয়ং জগত্ভুলানো না 
হইবেন কেন ? 


মিশ্র মহাশয়ের জী উপবামী, পতির জন্য পথ চাহিয়া ভাবিতে- 
ছেন; এমন সময়ে এই মধুর মাতৃ-সম্থোধনে তাহার প্রাণকে যেন 
ব্যাকুল করিল । তিনি দৌড়িয়া দ্বারের দিকে আঁসিলেন, এবং সেই 
গৌরও শ্যাম মুত্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন । কিছুক্ষণ মুখে আর বাক্য 
নিঃস্ত হইল না, কেবল অনিমিষ-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন , আর 
চক্ষু বহিয়! জল পড়িতে লাগিল; কিন্তু ভগবানের মায়া, অমনি 
ভুলাইয়া দিলেন বলিলেন মা ! আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, শীদ্ঞ 
বাদীর মধ্যে চল; এবং এই গুলি ধর । তখন মিশ্রপত্বী যেন চমক 
ভাঙ্গিয়। ব্যস্ততার সহিত তাহাদিগকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন । 
তাহার মনে মনে সন্দেহ হুইল, একি [ এ সকল দ্রব্য কোথা হইতে 
আসিল, তখন বালক দুটীকে জিত্ভাস] করিলেন বাবা! ভোমরা 
কোথা হইতে এ ল্কল অমৃতময় ভ্রব্য লইয়া জলাসিলে, আর তোঁম- 
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রাই বাঁকে? ভোমাদের রূপ দেখে আমার মন প্রাণযেন কি এক 
অপুর্বব ভাবে ভাবি হইতেছে । ৮ 

ভগবন্‌! তোমার কি লীলা তুমিই জান; ভক্তকে দেখা দিবার 
জন্য যুগে যুগে কত রূপেই আসিতেছ, তু'মই সত্যযুগ হইতে কলি- 
যুগ পর্য্যন্ত অনস্ত রূপ ধারণ করিয়াছ ;সে কেবল ভক্তের মন্েরথ 
সিদ্ধির জন্য; তুমি এখনও এজগতে নাই তাহা নয়, আমার মত 
কলিভাবাপন্ন জীবে তোমায় চিনিবে কি রূপে? হুমিত গুরু রূপে 
জীবের ঘরে ঘরে বর্তমান, আমর! পাপী বিষয়ের মলিনতায় আমা, 
দের ৮»দু* অন্ধ হহয়াছে, তোমাকে দেখিয়া চিনিব কেমনে 2 আমরা 
বহু কাল তোমায় ছাঁড়। , বিদেশে আপিয়। এই সংসারের মায়ায় 
অদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, তুমি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেও তোমায় 
চিনিতে পারি না; তাই দয়াময়! তোমার নিকট কায়মনোবাক্যে 
প্রার্থনা কর, আমাদিগের সেই চক্ষু দাও যাহাতে তোমায় দেখিয়া 
চিনিতে পারি ঠ তোমার ভাব বুঝিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতে 
পারি; এবং তোমার এরীতি সাধন করিয়া আনন্দে জীবন যাপন 
করিতে পারি। 

মায়ের একথা শুনিয়।৷ বালকঘ্ঘয় উত্তর করিলেন, “মা ! আমর! 
মিশ্রমহাশয়ের জন্য এই দ্রব্যাদি লইয়৷ আিয়াছি, তাহার বড় 
কষ্চ হইয়াছে ছুই দিবস উপবাসী আছেন |” এখন “আমরা আসি” 
এই কথ। বলিবার সময় মিশ্রপত্বীর চক্ষ, কানাই বলাইয়ের বক্ষের 
দিকে পড়াতে তিনি দেখিলেন যে তাহাদের বক্ষ-স্থল দিয়া রক্ত 
পড়িতেছে, অমনি বলিয়া উঠিলেন » “বাবা ! কে.এমন নিষ্ঠুর আছে 
যে, তোমাদের মারিয়াছে ? তোমাদের বক্ষ-স্থল দিয়! রক্তপড়িতেছে 
€₹কেন £” তীহাৰা উত্তর করিলেন, *মিশ্রমহাশয় আমাদিগকে মারিয়া- 
ছেন ৮। ইহা শুনিয়৷ পতিগতগ্রাণা সাধবী প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন 
ও বলিলেন কেন বাবা, তোমরা তাহার এমন কি দোষ করিঘ়াছ হে 


তিনি তোমাদ্বিগকে মারিবেন। তিনি ত কখনও কাহাকেও প্রহার 
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করেন না। ভগবান কেন এমন মতি দিলেন যে এই প্রাণের আণ 
কোমল শিশুদ্ধয়কে তিনি মারিলেন। এই প্রকার বলিয়া অত্যন্ত 
বোদন কবিতে লাগিলেন , ইতাবসরে বালকদ্বয় চঞ্তিতের ন্যায় 
চলিয়া গেলেন। গৃহিণী বসিয়া বালক দুটির বিষয় ভাবিতেছেন 
ও অবিশ্রীস্ত ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময় মিশ্রমহাশয় বাটীতে 
আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, 
এবং মনে করিলেন , যে এই ছুঃসময় পড়িয়াছে বলিয়া স্ত্রীও 
কি আমার প্রতি বিমুখ হইল ? কারণ মিশ্রমহাশয়ের পত্বী স্বামার 
জন্য প্রত্যহই অপেক্ষা করিয়া দ্বারে দপ্তায়মানা থাকিতেন। এইক্প 
ভাঁবিতে ভাবিতে তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে। স্ত্রী আলু 
লায়িতকেশে বসিয়া ত্রন্দন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন 
“গতি তোমার ক্রন্দনের কারণ কি ?ক্ত্রী উত্তর করলেন ছি” 
তোমার ন্যায় নিষ্টর ত আর দেখি নাই ! তুমি ওমন সুন্দর বালক 
ছুটকে মারিয়াছ ? কেন তাহারা তোম।র কি ক'ররাঁছিল ৫৮ 
মি মহাশয় শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন “সে কি পতি!” তুমি 
কি বলিতেছ ? বালক দুটী কে? তুমি কি পাগল হইয়াছ? পত্তী 
বলিলেন “কেন, তাহার! তোমার জন্য কত দ্রব্যাদি আনিয়াছে, 
এই দেখ । ৮ মিশ্রমহাশয় দেখিয়া আশ্চর্যযান্বিত | 

তখন মিশ্রমহাশয় স্থির হইয়া আসনে উপবেশন করত দেখেন, 
যথার্থই কানাই বলাই তীহার জন্য খাদ্যাদি মস্তকে করিয়া আনি- 
য়াছেন , আর তাহাদের বক্ষঃস্থল দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তখন তিনি 
স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, « প্রিপে তুমিই ধন্য , তুমি আজ কানাই 
বলাইকে দেখিয়াছ। কানাই বলাই আমাদের জন্য এই খাদ্য।দি 
নিজে বহন করিয়া আনিয়াছেন। আমি নিতান্তই পাষণ্ড, তাই 
তাহার বাক্যে অবিশ্বাস করিয়। ছুই দিবস এইরূপ কষ্ট পাইলাম । 
আমি যথার্ধ ই তাহাদিগকে মারিয়াছি ; তুমি এখনই গীতা লইয়। 


২৪০ ভক্তি । 


আইস । অনন্তর তিনি গীতার ষে “বহামি' পাঠ কাটিয়। “দামি, 
করিয়াছিলেন, তাহ। তণ্ক্ষণাতৎ সংশোধন করিলেন, এবং শ্রীভগ- 
বানের বাক্যে অবিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। 

ভগবন ! আমরা সংসারী জীব, সততই তোমায় ভুলিয়া 
সংসারের ভাবে মত্ত হইয়া নিজেদের কর্তত্বের উপর নির্ভর করি- 
তেছি, শুতরাং ব্রামেই তোমা চাড়া হইয়া দুঃখে পড়িতেছি ও 
অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেচি । কিন্তু প্রভূ ভূমি বড় দয়াল । 
1হ অর্ধাজীব জীবন! হে দয়াময় ! তোমার দয়া অসীম ও অনন্ত, যখন 
আমর! মাতৃগর্তে থাকি, তখন তৃমি তথায়ও আমাদিগকে আহার 
ও বাতাস দিয়া রক্ষা করিয়া থাক , আমর ভূমিষ্ট হইবার পূর্বন 
হুইতেই ভবিষ্যতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মাতৃস্তনে এগ্ধ 
সঞ্চার করিয়া রাখ ; তোমারই দয়ায় পিতা মাতার আমাদিগের 
প্রতি এত মায়! ? তাহারা আমাদিগকে লালন পালন করিবার জন্য 
নিজেদের জীবনকে ও তৃচ্ছ জ্ঞান করেন! কিন্তু দয়াল! আমর! 
এমনি অকৃতজ্ঞ যে তোমার সকল দয়া পাইয়াও তোমাকে ভুলিয়। 
রহিয়াছি, তোমাকে একবারও ভাবিনা, তোমার প্রতি আমাদের 
প্রেম কই? তুমি প্রাণের জিনিস হইলেও আমরা তোমাকে চিনি কৈ 2 


দয়াল! আমরা কি পৃথিবীতে মায়ায় মজিয়! তোমাকে 

ভুলিয়া থাকিবার জন্য স্থষ্ট হইয়াছি? না তোমাকে চিনিয়া তোমাকে 
ভাল বাসিয়৷ তোমার সহিত সম্পর্ক পাত।ইয়! তোমাকে দয়াল প্রভু 
বলিয়া প্রাণের জালা জুড়াইব , পাখি অভাব মোচন করিব 
তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া তোমার আনন্দে চিরানন্দ অন্তভব করিব, 
বলিয়া আসিযাছি? তাই, দয়ামন্ ! আমাদের প্রাণে প্রাণে সেই তাৰ 

দাও , যাহাতে অনন্যমনে নিশি দিন তোমার হইয়া থাকিতে পারি । 
তাহা হইলে আমাদের সকল ভয় ও ভাবনা দুরে যাইবে এবং প্রাণ 
খুলিয়া বলিতে পাৰিব, হরি দয়াময় ! হরি দয়ানয় ! হরি দয়াময় । 


শ্রীপ্রীবাধারমণে। জয়তি 1 


ভক্তি | 
ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি? প্রেমন্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ নাস্তি ভক্ত্যা: পরং পদম্‌ ॥ 


চি 


এ, 
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ভ্রীগৌরা্গ । 


দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস । 

পুনঃ গিরিধারণ,  পুরব লীলীক্রম, 
ন্বদ্বীপে করিল! প্রকাশ ॥ 

শুদ্ধভক্তি-গৌবদ্ধন, পুজা কর জগজন, 
এই বিধি দিপা কলি মাঝে ॥ 

শ্রবণাদি নব অঙ্গ” কল্পতরুময় অঙ্গ, 
পঞ্চরস ফল তাহে সাজে ॥ 

পুলক অস্কুরশোভা, অশ্রজল মনোলোভা।, 
মন্দবাযু বেপথু সুন্দর ॥ 

নিজেক্ক্রির় উপচারে, সেব সেই গিরিবরে , 

প্রেমমণি পাবে ইষ্টবর। 

দেখিয়া লোকের গতি, কলিষুগ-সুরপতি » 
কোপে তন্থু কম্পিত হইল । 

অধরম-ীরাবতে, কুমতি-ইন্্রাণীসাথে , 
সসৈগ্ঠেতে সাজিয়া আইল । 

কাম-মেঘ বরিষণে, ক্রোধ-বজ নিক্ষেপণে 
লোকের হইল বড় ডর ॥ 

লোভ-মোহ-শীলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি-খরবাতে, 
ধৈর্য্যধশ্ম উরে নিরস্তর ॥ 

আঁনিয়। জীবের ভয়, শ্রীগোরাঙ্গ দয়াময়, 
উপায় চিত্তিল মনে মনে । 


২৪২ ভক্তি । 


ভক্তভাঁব সাঁরোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার, 
ভক্তি পিরি করিলা ধারণে ॥ 

তাহার আশ্রয়ে লোক, পাশরিল দুঃখ শোক , 
কলি-ভয় থঙ্ডিল মকলে। 

তবে কলি-দেবরাজ, পাঞা পরাঁভব লাজ, 
স্তুতি করে চবণ-কমলে। 

অপরাধ ক্ষেমাইয়া, কহেকিছু দীন হয়া 
যত জীব প্রভুর আশ্রয়। 

যেবা তব গুণ্গায়,। তাহে মোর নাহি দায়, 
এই সত্য করিল নিশ্চয় ॥ 

গ্রভু তারে দয়! কৈল,  “ধন্ত কলি” নাম থুইল, 
অগ্য'পিও ঘোষয়ে সণসার । 

চৈতন্টদাসেতে বলে, গোবদ্ধনলীলা ছলে, 
যুগে যুগে জীবের উদ্ধার ॥ 





স্পা 


আমি কে? 


এই যে স্থন্দর মনুষা-রূপ ধারণ করিয়া অসীম সংসারে বিচরণ 
করিতেছি, আমি কে? দিবা নিশি দর্প করিয়া কত লোকের 
মনে কস্ট দিতেছি, কত লোককে উত্পীড়ন করিতেছি, এবং "আমি ও 
আঁমার ? বলিয়া এই ষে কত অহঙ্কার করিতেছি, আমি 
কে ? বন্ধুগণ ! এক দিবস অহঙ্কার পূর্বক কোন কার্যে স্বীয় 
কর্তৃত্ব প্রদর্শন করিতে যাই এবং সে কাধ্যে বিফলমনোরথ হইয়া 
নান! প্রকার লাঞ্চন! ভোগ করি; তাহাতে মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়, 
এবং অত্যন্ত ধিক্কারও জন্মীয়; সেই সময় একটা প্রশ্ন আমার মনে 
উদয় হইল,_-- আমি কে? 
্রশ্ন্টী মনে হইল বটে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ রূপ মীমাংসা 
করিতে আজও সক্ষম হইলাম না। একবার মনে হইল, যখন মনুষ্য 


আমিকে £ ২৪৩ 


কূপ ধারণ কন্পিয়া এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন 
নিশ্টয়ই মানুষ এবং মন্ুয্যেতে ষে যে গুণ থাকা সম্ভব, আমাতে 
তৎ্সমুদয়ই আছে। কিন্তু বাস্তবিককি আমি মানুষ; না আমি 
মানুষ, বলিয়৷ পরিচয় দিবার উপযুক্ত ? মানুষ আকারের নিমিত্ত 
যাহা আবশ্যক * তাহ! হয়ত সমস্তই আমাতে আছে কিন্তু তাহা 
থাকিলেই যাঁদ্ মানুব বলিয়া পরিগণিত হওয়া যাইত, তাহ! হইলে 
নিশ্চয়ই আমিও একজন মানুষ হইতাম, এবং এই স্থানেই আমার 
প্রন্থের যথার্থ উত্তর হইয়া যাইত, আর আমাকে এত নৈরাশসাগরে 
নিমগ্ন হইতে হইত না। এক দিবস আমার কোন এক বন্ধু একটী 
গণ্প বলিয়াছিলেন তাহ।র কতক অংশ এস্থানে বলিতে বাধ্য হইলাম। 

এক ধনী ব্রাঙ্ণ এক সময়ে অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, 
তাহার পরিধারবর্থ বহু দিবসাবাঁধ তাহাকে পরিচর্য্যা করিয়া 
অবশেষে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইম়। উঠে , এবং ক্রমাগত 
অবহেলা-ভাব প্রকাশ করিতে আরন্ত করে। ব্রাহ্মণ যখন বেশ 
যুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সকলেরই এক প্রকার গলগ্রহ হইয়া- 
ছেন, তখন তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল, এবং মনে মনে এই 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর তিনি এসংসারে থাকিবেন না ইহাতে 
প্রাণ যাক আর থাক্‌ । এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া একদিন রাত্রি কালে 
যখন সকলেই নিও, তিনি একাকী বাটী হইতে বহির্গত হইলেন । 
সেই ধনী ব্রাহ্মণ, যিনি কখনও শকট পূর্তি না হইলে রাস্তায় 
বাহির হইতেন না, আজ তিনি ক্রমান্বয় এক বতস্র কাল 
রোগে ভুগিবার পর সেই রুপ্রাবস্থায় সংসারের একমাত্র ভালবাসার 
বস্ত স্ত্রী ও পুভ্রাদ্দির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, সেই নিশীথ সময়ে 
রাস্তায় আসিয়া দগ্ডারমান। আজ তিনি দারুণ মনঃকঞ্ধে সাধের 
সংসার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত। যে স্ত্রী পুক্রদিগকে প্রাণা- 
পেক্ষাও ভাল বাসিতেন, যাহাদিগের স্থখের নিমিত্ত এক সময়ে 
কত কষ্ট সহা করিয়া অর্থাঁদ উপাঞ্জন করিখাছেন,, আর ঘযান্থা- 


২৪৪ ভক্তি । 


দ্বিগকে এ পর্য্যস্ত জগতের সার বস্ত ভাবিয়! নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, 
আজ সেই প্রাণের প্রাণ স্ত্রী পুত্রদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক বনবাসী 
হইবেন বলিয়া রাস্তায় আসিয়। দণ্ডায়মান । 

আহা সংসারচক্র কি বিচিত্র! এই সংসারে আজ যাহাকে 
আপন বলিয়া প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেছি, কাল সে আর আপন 
নয়, আজযে বন্ধুকে না দেখিতে পাইলে, কত কষ্ট অনুভব 
করিতেছি ঃ কাল সেই বন্ধু হয়ত শক্ররূপে আসিয়া উপস্থিত 
হইতেছে । এসকল দেখিয়। শুনিয়াও আমবা সেই সংসাঁরমায়াচক্রে 
নিয়ত ঘৃর্ণিত হইতেছি, এবং সেই মায়ায় এমনই মুগ্ধ যে, ক্ষণ 
কালের নিমিত্তও সেই চক্রপাণির শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার জন্য 
চেষ্টা করি না। বন্ধুগণ! হই না কেন ঘোর সংসারী, থাকিনা 
কেন মায়া সাগরে ডুবে, একবার যদি প্রীণ ভরিয়। দয়াময় শ্রীগো- 
বিন্দকে ডাকিতে পারি , একবার যদি সেই জগদ্ন্ধুব সহিত বন্ধুতা। 
করিতে পারি, এক বার দি মনে প্রাণে হৃদয় স্বামীর উপর আত্ম 
সমর্পণ করিতে পারি , তাহা হইলে আর কি আমাদের এত ছুঃখ 
ও যন্ত্রণা থাকে $ আরকি আমাদিগকে সংসারের তাড়না ভোগ 
করিতে হয়? না! আর আমরা এই রকম করিয়া মায়। চক্রে থুরিয়া 
বেড়াই ? যাহা হউক, ব্রঙ্মণের বোধ হয় সেই কথ। মান পড়িল, 
বোধ হয় হৃদয়স্থামীর দিকে মন টলিল , তাই আজ সমস্ত পরি- 
ত্যাগ করিয়া, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া সেই রাত্রিকালে রাস্তায় 
আসিয়া দণ্ডায়মান । পাঠকরন্দ ! একবার ভাবুন দেখি, ষে ব্যক্তি 
ক্রমাগত একবতসর কাল শধ্যাশায়ী, আজ সে কাহার বলে, বাটী 
হইতে বহির্গত হইল? আজ সে কাহার বলে সকল কষ্ট ভুলিয়া 
দেশত্যাগী হইতে সাহসী হইল ? নিশ্যয় তিনি পাণে প্রাণে 
াহারই উপর নির্ভয় করিয়াছিলেন , তাই আজ তিনি সমস্ত কষ্ট 
ভুলিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

কিছুদিন পবে ব্রাহ্ষণ অতিকঞ্ঠে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 


আমি কে ? ২৪৫ 


ওথায় ভাঙার এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাণ হয়। ব্রাহ্মণ তাহারই 
কৃপায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে পর, মহাপুরুষ তাহাকে 
অনেক উপদেশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করেন। কিন্ত 
ব্রা্মণ কিছুতেই স্বীকৃত ন1 হওয়ায় মহাপুরুষ বলিলেন, যদ্দি তুমি 
একান্ত গৃহে ফিরিয়! না যাও, তাহা হইলে এক কাধ্য কর। আমি 
একটী পালক দিতেছি, তাহ! লইয়া যাও, এবং কীণে লাগাইয়। 
ষাহাকে মনুষ্য দেখিবে, তাহারই আশ্রয় লইও, তোমার উপকাৰ 
হইবে । ব্রাক্ষণ অগত্যা পালকটী লইয়া চলিয়া আসিলেন, এবং 
উহা! কাঁণে লাগাইয়া! অনেক পথ অতিক্রম করিলেন, একটী বাজার 
ও পাঁর হইলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, একটীও মানুষ দেখিতে 
পাইলেন না। বাজারে কুকুর বিড়াল গ্রভৃতি পশুরা ই ক্রয় বিক্রয়াদি 
করিতেছে । এইরূপে ব্রাহ্মণ যখন বাজারের প্রান্ত ভাগে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন, দ্রেখিলেন একজন মুচি জুতা সেলাই করিতেছে, 
এতক্ষণ পরে একজন মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়! ব্রান্মণ মহাপুরুষের 
আজ্ঞানুষায়ী সেই মুচিরই আশ্রয় লইলেন। 

রন্ধুগণ! মনুষ্য আকার পাইলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করা 
হইল, তাহা মনে করা সম্পূর্ণ ভূল । ব্রাহ্মণ পালক কাণে লাগা- 
ইয়া দেখিয়াছিলেন যে, বাজারে মনুষ্যের চিহ্ধ মাত্র নাই সবই 
পশু) 1 বাস্তবিক তাহা সত্য । আমি মানুষরূপ ধারণ করিয়া এই 
জগতে যে পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছি, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। যতদিন এই মানুষ দেহে, কাম ক্রোধ গ্রভৃতি রিপুগণ 
বর্তমান থাকিবে, ও যত দিন তাহারা আমার উপর আধিপত্য 
কবিরে, তৃত দিন কেমন করিয়া বলিব ষে আমি মানুষ। কারণ 
শাগ্তকারের! বলিয়াগিয়াছেন মানুষেতে যখন যে .রিপু প্রবল থাকে, 
তখন সে এ রিপুপ্রধান একরূপ পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

এখন দেখিতেছি যে, মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, শাস্তর- 
কারের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, রিপু সংযম কর! বিশেষ দরকার+' 


২৪৬ ভক্তি । 


কিন্ক রিপুজয়ী হওয়া! দুরে থাকুক, যখন প্রত্যেক রিপুই গআত্তি 
ভীত্রবেগে আমাকে শাসন করিতেছে, তখন আর আমি মানধ 
কই ? আর আমার মনুষ্যত্বই বা কোথায় ? লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ 
ক'রে মানুষ হইয়াছি , লক্ষ যোনর প্রার্থন৷ শুনিয়া দয়াময় ভগবান 
দয়া করিয়৷ মনুষ্য আকারে সাজাইয়াছেন, কিন্তু আমি এমনই 
অধম, এমনই অকৃতভ, যে লক্ষ যোনির প্রাথনার ধন এই মন,ষ্য 
জন্ম অনায়াসে বৃথা কাজে ব্যয় করিতেছি। মনে করিতেছি, 
আহার, নিপা, ৩য় প্রভৃতিই বুঝি জীবনের একমাত্র কার্য, বিষয়াদি 
ভোগ করাই বুঝি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । একবার ভাবিতেছি 

1 যে, এসব ভোগবিলাসাদি ত অপরাপর জন্মে করিয়াছি; এক 
বার ভাবিতেছি না যে, কেবল ভো'গবিলাসা'দর জন্য মানুষ জীবন 
নয়, মনুষ্য জীবনে ইহা! অপেক্ষা আরও একটী প্রধান কার্য্য 
অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে, যে কাধ্যের দ্বার! সমস্ত কম্ম বন্ধন ছিন্ন 
হইয়া যায়; বিষয়াদি ভোগের মধ্যে যে কন্মের ভাব অনুভব 
করিভে পারিলেই এক বিষয়াদি ভোগ হইতেই সেই আসলকম্মের 
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । সেই আদল কন্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে 
কায়মনাবাক্যে ভগবানের সেবা করা প্রধান আবশ্যক! সমস্ত 
বন্তরতে দয়াময় শ্রীহরির ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিলে আসল 
কর্মের অনুষ্ঠান হইল না, ও মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্টা সফল 
হইল না। তাই বলি, যখন ক্ষণ কালের নিমিত্ত ভগবান শ্রীহরির 
ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, ধষিনি আদর করিয়া কথা 
কহিবার শক্তি দিয়াছেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত বখন তাহাঁকেই প্রাণ 
ভরিয়া ভাকিতে পারিলাম না, মুহূর্তের নিমিত্ত হস্তের দ্বারা, শ্ীগুরুর 
সেবা করিয়! হস্তের পার্থকতা করিতে পারিলাম না, তথন কিরূপে 


আমি মনুষ্য বলিয়! পরিচয় দিতে চাই ? 
( ক্রমশঃ) 


ভিক্ষা | 


কত জন্ম পরে, মন্পুক্র করে 
আনিতে সংপারে মোরে 

ক্রেশ নানামত করিলে হে নাথ! 
দ্রীন জনে দয়া করে । 

তব মায়া বলে, কেমন কৌশলে, 
রাখিলে গর্তের মাঝে । 

দশ মাস পরে, আনিলে আমারে 
লোকালয়ে কিবা সাজে! 

চক্ষু কর্ণ দিয়ে কেমন সাজায়ে 
কতই যতন ক'রে, 

আহা মরি মরি! কিবা যনোহারী 
গঠিলেন নাথ মোরে ! 

ছি ডরাদ। করি জার 
যথ। ইচ্ছা যাইবারে। 

হয়কি কখন বাসনা এমন 
তীর্থে তীর্থে ভ্রমিবারে? 

ছুই হাত দিয়ে নানা দ্রব্য নিয়ে 
উচ্ছামত কত খাই। 

করিতে পুজন- ও রাঁউা চরণ- 
কভূত নাহি বাড়াই । 

দিয়াছ হে আখি তুমি কমল-আঁখি 
করিবারে দরশন । 

দেখিয়া দেখিয়া, মোহিত হইয়া, 
কত করি নিরীক্ষণ । 

পৃথিবীর শোভা হেরি মনোলোভা, 
আত্মজ্ঞান হারা-হই ॥ 

করি কি দর্শন সে বপ মোহন, 
আমারে গঠিল যেই? 


২৪৮, 


ভক্তি 


দিয়াছ হে মন জগত-জীবন ! 
তব রূপ ধরিবারে। 

অন্তরে অন্তরে, অতি যত ক'রে, 
পলাইতে যেন নারে ॥ 

বসে যোগ ধ্যানে, পবিত্র আসনে, 
শুদ্ধ শাস্ত করি? মন্‌, 

করি? অবহেলা, ংসারের জালা, 
চিন্তা করি” বিসর্জন , 

করি কি কখন ওরূপধারণ? 
করি” মন মগ্ন তায়? 

ডাকি কি কাতরে, দিনেকের তরে, 
তোমারে হে কৃপায়? 

তবু দয়াময় ! সকল সময় 
যোগাইস্ছ মোর তরে । 

দ্রব্য নানা মত, হৃদয় বাঞ্ছিত, 
দিতেছ হে অকাতরে । 

আমি কি অপার! প্রতি-উপকার, 
অথবা তোমার গুণ, 

করিনাকখন, গাইনা কখন; 
মোর কপালে আগুন! 

কিকরি উপায়? ওহে দয়াময়! 


নিজ গুণে কর দয়] । 
অধম সম্তানে,  শ্রীচরণ দানে, 


দূর কর মোহ মায় | 

মাগি এই বর, জন্মজন্মাস্তর, 
যুক্ত রেখ তব পায়! 

দে ঘোর বিপদে, যেন হরিপদ, 
ঠেলোনাহে রাঙাপায়। 


সস জু 





ভক্তিতত্তর। 
(লক্ষণঅধ্যার) । 


প্রিষ ভক্তবন্দ ! গুর্বে উক্তিতন্ত্রেব স্ুচনঠ্য পরে ভক্তির 
লক্ষণ বলিবাব জন্য প্রতিআুত ছিলাম, এক্ষণে তাঁভা কথখঞ্চিত প্রকাঁশ 
করিডেছি। যখন প্রাচীন মত সকল উল্লেখ কবিয়া ভক্তির লক্ষণ 
প্রকীশ কবিতে হইবে , তখন এই অংশে কিছু সংস্কত শ্লোকাঁদি 
বেশী উল্লেখ করিতে হইবে ; স্ততনাঁং পাঠক রন্দের একটু প্রণিধান 
প্রার্থনা করি । শ্রীনাবদ খষি বেপ্রকাঁব ভগবগ্চাবে ভাবিত ছিলেন 
এব” নিবন্তুব হরি ৭ গাঁথা গান করিঘাই ত্রহ্মানন্দ অনুভব কবি- 
তেন, ন।মে যে কি রস, নামযোগীৰ যে কি রকম অবস্তা ও আচ- 
রণ বা নামুবেগী কিক্ূুপ জীতিগ্রফুর ভবে সকলের বিশ্বাসী ও 
আঁদবণীণ হ ইরা] সসাঁরে ভ্রমণ করেন, তীভাব তিনি এবগীত্র উজ্দ্রল 
দবক্টান্ত। ভক্তিভাবে ঘিনি বিচ্বল, ভক্তিরসে ফিনি 


রসিক, ভক্তিভাব তাহাবই বানু কবিবাঁর ক্ষমত| হয়, এবং তাভাব 
কৃত লক্ষণাদি সম্পূর্ণ সন্া ও মধুব বলিষা গ্রহণ কর! যায় এখধি- 


বর নিজগ্ত ভক্তিসূদ্রে প্রথমতঃ ভক্তিব লক্ষণ বলিলেন , বথা_- 


“ সা কশ্মৈ পরম প্রেমরূপা! ৮ 

«“পবমেশ্রে এঁকান্মিক প্রেমের নামই ভক্তি । ” এই স্ুত্রটীর 
তাত্পর্য্য বা লক্ষা, প্রায় ধাভারা প্রেমময় আ্রীচরিকে প্রাণের প্রাণ, 
প্রাণবল্লত বলিয়া মধূরভাবে উপাসনা করেন , তাহাদের ভাবে 
লক্ষিত হয়,আপন পতিতে যেমন প্রীতি ব1 প্রেম, তদ্রপ বা ততোধিক 
ভাবে সেই প্রেমময় জ্রীহরিকে ভালবাসার নামই প্রেমরূপা ভক্তি । 
ইহার অধিকারী উচ্চ ও বিরল । ধাহার প্রতি শ্রীভগনানেব একাস্ত 
কৃপা ও শ্রীগুরুর বিশেষ শক্তিসর্চার হইয়াছে তাঁহারই ভাগ্যে 
এভাবের সত্তা উপলন্ধি হয় ! পরে বলিলেন ।-- 


২৫০ ভক্তি । 


“অমুতবরূপাঁচ” 

অর্থাৎ পরম প্রেমরূপা৷ ভক্তিই অমৃতময়ী । অথব! প্রীভগবাঁনে 
যে অমৃতরূপ ভাব, তাহার নাম ভক্তি” অর্থাৎ শ্রীভগকানে পরম 
প্রেম হইলে, নিষ্কাম ও নির্ববিকার চিত্তে তাহাকে ত্ালবাসিতে 
বা ভাবনা করিতে পাঁরিলে, উহা! অমৃতময় রস আস্বাদন করায়, 
এ অমৃত স্বরূপিণী ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষা শ্রীতিপ্রদা' এবং নিরন্তর 
পরমানন্দদাঁয়িনী। উহা লাভেই ভক্ত অনন্যকর্্া হইয়া অপর 
কর্তব্য সকল ভুলিয়া নিরন্তর পরমানন্দে বিহ্বল থাকেন । 

এ ভক্তি সুত্রের তৃতীয় অনুবাঁকে ভিন্ন ভিন্ন খষির যত প্রকাশ 
করিতেছেন ধথা-_- 

পুজাদিঘনুরাগ ইতি পাঁরাশর্ধ্যঃ | 

“পানির তাত শ্রীবাদেকেক কলিলেনা কো আীজগিকানের অর্চনা? 
দিতে যে অনুরাগ, তাহার নাম ভক্তি” অর্থাৎ ভীনারায়ণের 
অচ্চনা না করিলে, সময়ে ভগবানের গ্রীত্যর্থে যথাযোগ্য উপচার 
কম্পনা করিতে না পারিলে মনের ক্ষোভ ; আবার যথাযোগ্য উপ- 
চারাদি ছারা যথ| সময়ে অচ্চনা বন্দন। প্রভৃতি করার জন্য অত্যন্ত 
আগ্রহ, এইরূপ ভাবের নামই ব্যাসের মতে ভক্তি । 

“কথাদিষিতিগার্গ* ৮ 

« গর্থ ধষি বলিয়।ছেন, সর্ববদ। ই্রভগবানের কথা অর্থাত নাম 
তণাদি শ্রবণ ও কীর্তনেতে যে একান্ত অনুরাগ তাহার নাম ভক্তি ”। 
অর্থাৎ যখন ভগবানের কথা ও তাহার নাম বা লীলাদি শ্রবণ 
ও কীর্ভন ব্যতীত অন্য কিছুতে মনের তত গ্রীতি লাভ হইবে না, 
হরি গুণানুবাদ কীর্ভনেই যখন মনে শান্তি বোধ হইবে, সেই 
ভাবের নামই ভক্তি । 

“আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাগ্ডিল্যঃ ৮ 
“ শাণ্ডিল্য খধি বলিয়াছেন, সমস্ত বিষয়েই আত্মরতির 


ভক্তি তত । ২৫১ 


অনুকুল যে অনুরাগ, তাহারই নাম ভক্তি ” 
অর্থাৎ জগতের সমপ্ত কার্ষ্য ,সকল জীব ,ও সকল বিষয় এক 
মাত্র সেই পরাত্পর পরমেশ্বরেরই লীলা বা স্করণ, এই ভাবে 
যে হৃদয়ে নিশ্মল আনন্দ লাভ করা, তাহ!র নাম আন্মরতি | তাহারই 
অনুকুল বা এ ভাবের অবিরোধী রূপে সংসারের যাবতীয় 
কাধ্যের প্রতি যে ভালবাসা বা আগ্রহ তাহার নাম ভক্তি। 
“সাপরানুরজিরীশ্বরে ৮ 
শাগ্ডিল্য ভক্তিস্্রত্রে বলিলেন যে, পরমেশ্বরে যে পর। অনুরক্তি 
[পরমপ্রেম ভাব,] তাহার নাম ভক্ত । জগতের বস্ত্র সকল যদিও 
আগ্রহের সহিত একান্ত মনে ভাল বাসি , তবু তাহা! নশ্বর বলিয়। 
অপরানুরঞ্তিঃ নামে অভিহিত হয় আর অবিবেকীর বিষয়ের প্রতি 
যেকপ অনন্য মন ও অনন্য প্রেম পরমেশ্বরে এরূপ হইলে তাহাকে 
পরান্ুরক্তি বলে । উহাই শাগ্ডল্য খধির মতে ভক্তি | 
এক্ষণে শ্রীনারদ ধধি নিজের মত প্রকাশ করিতেছেন । 
“নারদস্ত তদাপিত। খিলাচারত1 তদিম্মরণে পরমব্যকুলতা৷ ইতি” 
নারদ খষির মতে “শ্রীভগবানে সমস্ত কম্ম ও সাধন ভজন 
আচার ব্যবহারাদি সকল অর্পণ করা এবং তাহাকে ভুলিলে যে 
প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুলতা তাহার নাম ভক্তি ”। অর্থাুসর্ববদা সকল 
কার্ষ্যের ফল ও এভুত্ব তাহাতেই অর্পণ করা, এবং তিনি যাহ 
করাইবেন তাহাই করিব, তিনি ষখন যে পথে চাঁলাইবেন সেই পথেই 
চলিব, আমি যাহ1 করি বা কারব, সে সমস্তই তাহার আজ্ঞা বা 
ইচ্ছা ; লীলাময়ের ইচ্ছা ব্যতীত আনার ইচ্ছায় কিছুই হইবার নয়, 
স্থতরাং সকল কাধ্যেরই প্রভু তিনি; আমার কিছুতেই কর্তৃত্ব নাই, 
সকলই তাহার , এই ভাবে পরমেশ্বরে সমস্ত কন্ম অর্পণ করার নাম 
ভক্তি । এবং সঙ্গদৌষেই হউক, বা অনন্তকাল-সঞ্চিত অজ্ঞান 
কম্পিত আমিত্ব সংস্কারের দৌষেই হউক, শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব ভুলিয়! 


২৫২ ভক্তি 

নিজের কর্তৃত্ব আসিলে যদি প্রাণের ব্যাকুলতা হয়, অর্থাৎ শাস্তি 
বোধ হয, আবার ভগবানের কর্তৃত্ব স্তাপনের জনা বিশেষ যু 
করিতে চেষ্ট। কর।, এবং গুর্বেবের ব্/তিক্রমের জন্য অনুতাপ কব! 
(হে ভগবন আমি দিবা নিশি যাভা কবিন, যাহা বলিব, যাহ! 
যাহা ভাবিব, সে পমস্তই যেন তোমার ভাবে, তোমার অধীনে, 
তোমার কর্তৃত্বে , বা তোমার ইচ্ছাতেই হইতেছে , আমাকে সর্বদা 
সেই ভাবে রাখ , থা অভিযানে মন্ত করিযা আর অসহ্য যন্ত্রণা 
ভোগ করাইওনা) এহ 'ভাবেব ব্যাকুলতাব নামই নাবদ খধষির মতে 
ভক্তি য় ভক্তবুন্দ ৷ এই স্ুন্ু্ী বডউ মধুব । এই স্ত্রী 
বিস্তাব করিলে আমাদের কর্তব্য উপাসনাকাণ্ডেব সকল কথাই 
বলিতে ভয, এবং বলিবার উচ্ডা হয । আমি উচচ্ছা সত্তেও লক্ষখের 
ক্রস ভঙ্গ হইবে বলিষা উদ্জিতমাত্র আপনাদিগেব শিকট প্রকাশ 
করিয়া রাখিলাম । আপনাবা এই স্নগীব যথার্থ সাব চিন্তাককন, 
এবং ইনার ভাত্পর্ধার্থ কাঁত্যে পরিণত করিতে চেঞ্চা করুন । শান্তি 
পাইবেন, ভগ্দিতন্ব বুক্দিবেন, আনন্দ সাগরে আম্পতত হইবেন; 
হৃদয়ের জ্বালা, এাণেব অশান্তি, প্রতি কাজে বিক্ষেপ ও টিগ্ডেৰ 
চঞ্চলতা একেবাবে ঘুচিয়া যাইবে | এই ক্ষণভর্গগব দেচ্ছে, পরিধর্ত-ন 
শীল মন্তধামে, এই নিবঘাঁলক্ত চঞ্চল ঞাণে, স্থারী অমৃতময় পরমানন্দ 
উপলদ্ধি করিতে পারিবেন। (নারদ ভক্তিস্ুরর পরে আদ্যন্ত প্রকাশ 
করিবার বাসন| রহিল । স্থতবাং এস্কলে এ অমৃতমৰ গ্রন্তের অন্যান্য 
লক্ষণ ভূলিলাম না ক্ষমা করিবেন)। 


অপর গরুড় পুরাণে বলিয়াছেন-- 
“ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীন্ডিতঃ। 
তস্মাৎ সেবা বৃধৈঃ প্রোক্ভা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী ৮ ॥ 
“ভজ ধাতব অর্থ সেবা, স্থৃতরাং ভজ ধাতু হইতে যখন তক্তি 


ভঞ্তিতত্তব | ২৫৩ 


শক নিষ্পন্ন হইযাঁছে, তখন ভক্তি শব্দে ভগবওুসেবা বুঝায়। এ 
সেন! সাধনভূযসী (বছ বন সাধনযুল্তা ), অথবা নানাবিধ সাধনের 
দ্বারা এ ভগবণ সেবা ববিধ ভইয়া থাঁকে ”। বাস্তবিক পূর্বেও 
কৃষ্ান্ুকুলে সেবার কথা বলা হইয়াছে, এখানেও তাহাই বুঝিতে 
হইবে । যে সেবায় আত্মস্তখ বা কোন অভিলাষ সিদ্ধিব কামনার 
লেশমাতরও থাকিবে , তাা উত্তম ভক্তি রূপে অভিহিত ভইতে 
পারে না, কামনাশূন্য হইয়া কেবল উষ্টদেব-গ্রীত্র্থ যে ভীহাব 
সেবা ( অর্চনাদি ) তাহাঁব নাঁম ভক্তি । 
জ্রীমন্ভাগবতে কপিল ও দেবহতি সংবাদে বলিযাছে ন-- 

দেবানাং গুণ লিঙ্গানামানুআ্রবিককন্দ্ণাং | 

সত্ব এবৈক মনসো বুক্তিঃ জআাভাবিকা তু যা ॥ 

অরনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্েগরীয়মী । 

জরযত্যাস্্র যা কোশৎ নিগীর্ণমনলোবথা | ৮ 

দেবহৃতির নিকট উত্তমাভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া প্ীকপিলদেব 
বলিলেন “ হে মাতঃ! শুদ্ধসন্ব নির্বিবকাবচিভ পুঁকষেব, বিষয় 
গ্রহণ পষ্টু ইন্দ্রিয়গণ , এবং নিখিল ইন্দ্রিষের অপিষ্ঠাত দেবগণের 
শান্সানুমোদিত কন্ম।নুষ্ঠান বশতঃ শাগোবিন্দে যে নিষ্কাম। বৃত্তি, 
( অর্থাৎ আীভগবানে একান্ত রতি ) তাহাঁকেই ভক্তি বলে। এ ভক্তি 
সকল সিদ্ধি এবং মুক্তি হইতেও শোষ্টা। হে মাতঃ! সর্বেবাত্তম। 
এ ভক্তি হইলে , জঠবাগ্নি, ভূক্তঅন্নাদি যেমন অনায়াসে পরিপাক 
করে, সেইরূপ যত কিছু কম্্( পাপ ও ভোগসাধক পুণ্য ]ও কর্ম 
শয় থাঁকে , ততসমুদয়ই অনায়াসে ক্ষয় করে, অর্থাৎ এ সকল কম্ম 
ও সকল কন্ম্েব ভাব শ্রীভগবানেই পর্যবসিত করিয়া দের 1৮ 
এখানে ভক্তিব লক্ষণ নিন্মলা মনোরত্তি বিশেষ করিলেন, কোন 

কামনা, কোন বাসনা থাকিবে না, অথচ স্বভাঁবসিদ্ধ যখন জ্ীভগ- 
বাঁনেই মনের গতি হইবে, জলের যেমন নিম্নদ্রিকে ব্ত্তি প্রতিরোধ 


২৫৪ ভক্তি । 


সত্বেও অন্তরে অন্তরে নিঃসারিত হয়, সেইরূপ অনন্ত অনন্ত প্রতি- 
রোধক থাকিলেও ষে অন্তরে অন্তরে আীতগবানে রতি, তাহারই নাম 
ভক্তি । এই ভক্তি একবার জদ্মিলে আর অন্যথা হয় না, সকল 
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণেরও ভগবানেই রতি জন্মাইয়। দেয়, তখন 
আর সঞ্চিত পাপাদ্দি কিছুই থাকেনা, সমস্তই ভক্তির প্রভাবে 
শ্রীতগবানের ভাবে শুদ্ধ হইয়া যায়, এবড় উত্তম অবস্থা, বিশেষ 
ভাগ্য না থাকিলে ইহ! হয় না। 

শ্রীমন্ভাগবতে সপ্তমক্ষন্ধে হিরণ্যকশিপু যখন গুহলাদকে 
আহ্বান করিয়! সপ্রেমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস প্রহ্লাদ ! এতাবণু 


কাল গুরু গৃহে থাকিয়া অনেক বিষয়ই শিখিয়াছ ; বল বম! সকল 
অধ্যয়নের সার কি। অধ্যয়নের বলে তোমার কি ভাব হইয়াছে। 


যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহার মধ্যে কি উত্তম তাহ। 
শুনিতে ইচ্ছা করি । তখন ভক্তি ভাবে পরিপুর্ণ হৃদয়, পরম ভাগবত 
শ্াপ্রহ্মাদ প্রকুল্ বনে সকল অধ্যয়নের সারগূঁত যাহ! বলিলেন, তাহা 
প্রথমত ভক্তিরই লক্ষণ-_ 

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ছোঃ ম্মরণং পাদসেষনং | 

অঙ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনমূ। 

ইতি পুংসাঁপিতা। বিষ্কৌ ভক্তি শ্চেন্নবলক্ষণ1। 

ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধ। তন্মন্যেধীতমুর্তমম্‌ 1 % 

* হে পিতঃ! শ্রীবিষণতর গুণানুবাদ, শ্রাবণ ও কীর্তন, এবং স্মরণ, 
আর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবা, এবং অর্চনা, শ্রীভগবানের বন্দন! 
[নমক্কারাদি ,] তাহাতে দাস্তভাব, এবং শ্ীভগবানে সখ্যভাব, এবং 
ভীহাতেই আত্মসমর্পণ , এই নববিধ1 ভক্তির লক্ষণ। এই নবলক্ষণাঁ- 
শক্তিই আমি সকল অধ্যয়নের সার বলিয়া মনে করি।” 

তক্তবৃন্দ ! ভক্তিযাজক ভক্তগণের এই নবলক্ষণা ভক্তিই 
উপাস্য, তাহার। ইনার অনুষ্ঠানেই ভক্তবাঞ্থাকল্পপ্তরু শ্রীহরিকে 


ভরক্ভি-তত্ব। ২৫৫ 


একান্ত বাধ্য করেন । এই নবলক্ষণ! ভক্তির প্রশংসা সকল পুরাণে 
সকল শাস্ত্রেই যুক্তকণ্টে বলিয়াছেন এবং অদ্যাপিও যে যে স্থানে শুদ্ধ 
শান্ত ভক্ত আছেন , তাহারা এই বরূপেই ভগবৎসেবায় পরমানন্দে 
কালাতিপাত করিতেছেন, এই নব লক্ষণের অনুষ্ঠান পদ্ধতি আপনা- 
দিগের নিকট “ভক্ত কর্তব্য” অধ্যায়ে প্রকাশ করিব কিরূপে অবণ 
কিরূপে কীর্তন ও কিরূপে বন্দনাদ্ি কারতে হয় তাহা সেইখানেই 
ব্ক্ত করিব আশা রহিল। 
ভক্ত পাঠক ! অন্যত্র শাস্ত্রে লিখিযাছেন_- 
« অন্যাভিলাধিতা শৃণ্যং জ্ঞান কম্মাদ্যনারৃতম্‌ 1 
আনুকুল্যেন কৃষ্তানুশীলনং ভক্তিরুন্তমা ॥৮ 

«“ অন্য বিষয়ে অভিলাষ ( কামন। ) শুন্য হইয়া জ্ঞান ও কর্মের 
দ্বারা অনার্ধত ভাবে অর্থাৎ জ্ঞান ও কন্মের ফলের প্রতি স্পৃহ! 
রহিত হইয়। শ্রীকৃঞ্চের প্রীতির নিমিত্ত ষে অনুশীলন (নাম,ও গুণ , 
শ্রবণ, কীর্তন বা উপাসন ) তাহার নাম ভক্তি ।” নারদ পঞ্চরাত্রে 
এই লক্ষণটীর সম্পূর্ণ অনুকুল ভাবেই ভক্তির লক্ষণ করিলেন বথা_- 

“সর্ববোপাধি বিনিমুক্তং ততপরত্বেন নিশ্মলং | 
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি রুচ্যতে ”। 

«সকল উপাধিরহিত অর্থাৎ সকল রকম কামনাশৃন্য হইয়া 
সকল ইন্ড্রিয়ের তিনিই অধীশ্বর এই ভাবে ইন্ট্রিয়গণের গতি সেই 
আনন্দময় ভগবানেতেই রাখিয়া, এ ইন্ড্রিয়াদির ছ্বারায় শ্রবণ 
কীর্তনাদিরূপ জ্রীভগবানের যে সেবা (উপাসন1) তাহার নামভস্তি”। 

এই যত ভক্তির লক্ষণ বলা হইল, আলোচন! করিলে বুঝা 
যাইবে যে, বাস্তবিক সকল লক্ষণেরই[তাশুপর্য্য একমাত্র শ্রীগোবিন্দ 
কে আপন বলিয়া স্থির করা, ব! অর্চন| করা। সুতরাং সর্বাস্তঃকরণে 
নিষ্কামভাবে সকল কর্মাফল ভীঁহাতে অর্পণ করিয়া, তাহাকে তান্ত- 


২৫৬ ভক্তি । 


্যামী বা শান্ত, দাস্য , সখ্য ও মধুরাদি যেকোন ভাবেতেই হউক 
নাকেন, ভালবাসিতে হইবে; এ ভালবাসার নামই ভক্তি ৮1 
মানব যখন অবিদ্যার ভাব ভুলিয়া শীগুরুর কৃপায়, সাধুসঙ্গ বলে, 
নিজের কর্তৃত্বাদি অভিমানকে একেবারে ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ 
করত একমাত্র বিধবিধাতা সর্ববজাবজাবন জ্রীগোবিন্দকেই হৃদয়ের 
ঈশ্মর বণিয়া, প্রাণের একমাত্র প্রেয়ঃবস্ত্ব ভাবিয়া, জীবনের একমাত্র 
শান্তিময় বিআ্াম স্থান মনে করিয়া ভাল বাসিতে পারে, 
তখনই এই যাবতীয় ভক্তি লক্ষণের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এ 
নিপ্ধল ভালবাস! লাভ করা ঝড় সহজ নয়, উহ লাভের জন্য 
অনেক প্রার্থনা, অনেক উপাসনা, অনেক টিন্ত! করিতে হয়। আবার 
উহ1 লাভ করিলে ও যে ভক্ত নিষ্কিয় হইয়া থাকেন, তাহাও নয়, 
তখনও ভক্তির অনুকুল অনেক ক্রিয়ার অন,ষ্ঠান আছে, কিছু কিছু, 
পরে আপনাদের নিকটই ব্যক্ত করিব। | 
(ক্রমশঃ) 


পি নু 
শী শীত বসল সীল 
০9০ 


শ্রীভগবানে আত্যন্তিক ভালবাসা অর্থাৎ অহৈতুকী 
রতির নামই প্রেম। কারণ ভগবান নিত্য বস্ত্, ও নিত্য বস্তুতে ষে 
ভালবাসা তাহ! নিত্য, এবং প্রেম ও নিত্য , সৃতরাং তাহাকে ভাল- 
বাসার নামই প্রেম। অনিত্য বস্তুতে ভালবাসার নাম প্রেম নয় 
উহাকে কাম বলে কাম দুঃখ দায়ক অনিত্য ভগবন্ডক্তির অন্তরায় । 
এই প্রেম জাগতিক পদার্থে সম্ভবে না, আমরা স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধ- 
বাদিকে ভালবাসিয়া থাকি, কিন্তু ইহ! যথার্থ প্রেম নয়। কারণ 
আমবা অনিত্যবস্ততে মোহের বশে বা স্বার্থপবতার দাস হইয়া ভাল 
বাসিয়া থাকি কাহারও রূপ দেখিয়া বা কোন দ্রব্য মিষ্ট লাগে বলিয়। 
তাহাকে ভালবাসি , তাহ! হইলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পশাদিতে মোহিত 
হইয়! ভালবাসি ; উহাদের প্রকৃত নিতা সহ বুঝিয়। ভালবাসি ন। 
সে জন্থ স্বার্থলাভ ছুটিলেই মোহ ভাঙ্জিলেই সেই ভালবাসা পলায়। 
নিঃম্বার্থ ভালবাসা গোপ গোপীদের শ্রীকুষ্ণের প্রতি সেইরূপ, 
ভালবাসার নামই (প্রম। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিতা বস্তু তাহার প্রতি যে 
অনুর"গ তাহাই প্রেম । এভালবাসা ব। অনুরাগে স্বার্থপরতা নাই, 
ইহার দেহের সহিত কোন সন্ুক্ধ নাই। গোপ গোপীর! শ্রীকৃষ্ণের 
ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া তাহাকে ধেকি এক অপুর্ব ভাবে ভাল বাসিত, 
তাহা তাহারাঁই জানেন । এরূপ প্রেম ক্ষুদ্র ও সীম! বদ্ধ নহে। ইহাতে 
কোনও সঙ্কুচিত ভাঁব নাই , ইহা জাগতিক বাধা মানে না। পবিজ্র 
প্রেম বা ভালবাসা জাঁতিবিচারের অপেক্ষা করে না। ধন জনের 
আশায় বিক্ষিপ্ত হয় ন! ইহার প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্ম- 
ণের ঘরে জন্ম গ্রহণ না করিয়। ক্ষত্রিয়ের ঘবে জন্মগ্রহণ ও গোয়ালার 
সরে অবস্থান করিয়াছিলেন । কারণ সেখানকার প্রেমের এমনি টান, যে 
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তিনি কেবল নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন তাহা নহে, জনন্দের বাধ! 
মাথায় করিয়! বহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে 
প্রীভগবানে এইরূপ “প্রম অনেক জন্মেব প্রার্থনা উপাসনা ও সাধনার 
ফল। আজ যদি আমার কোন আত্মীয়কে বলা যায় যে আমর এই 
উপকার করিলে আমি কোন ভয়ানক যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার হই ; 
পরস্ত তোমাকে এ যন্ত্রনার কিয়দংশ ভোগ করিতে হইবে কিনব! 
তোমাকে নরকে যাইতে হুইবে , তাহা হইলে তিনি কখনও তাহা 
করিতে স্বীকৃত হইবেন না। কারণ তাহার ভাল বাসায় স্বার্থমাখ। 
রহিয়াছে । নিঃস্বার্থ ভাবে জীবের প্রতি মহাপুরুষগণও দয়া করিয়া 
প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন , বাইবেলে লিখিত আঁছে-_- 
যখন মহাপুরুষ যাঁশুশ্বীষটকে তাহার শক্ররা ক্রশে বিদ্ধ করিতে 
যায় তখন তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন । &হে ভগবন্‌! ইহারা কি 
করিতেছে তাহা বুবিতেছে না। আপনি দয়া করিয়া ইহাদিগকে 
রক্ষা করুন॥৮ এইরূপ ভালবাসার নামই প্রেম । শ্রীমন্মহা প্রভূ 
্ীগৌরাঙদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ ছোট বড় না বাছিয় মার খাইয়।ও 
জীবকে চিরদুঃখ চিরঅশান্তি ও চিরহতাশ হইতে উদ্ধার করিবার 
মানসে কোল দিতেন । ইহারই নাম প্রেম। আরাম অবতারে গুহক 
চগ্ডালের যে ভগবানে ভালবাসা, তাহাই প্রেম । আমর! বলিয়া 
থাকি প্রেমডোরে ভগবানকে কাধা ধায় , কিন্তু যাথার্থ প্রেম হইলে 
তবেই উহাকে বাধিতে পারা যায়। গুহরাজ যে ভগবান শ্রীরাম 
চক্দরকে কিরূপে ভ।লবাসিয়াছিলেন, এবং চণ্ডাল হইলেও তীয়ার যে 
ভগবাঁনে কত পম ছিল শ্রীরামচন্দ্র কিরূপ তাহার প্রেমে মুগ্ধ ও 
আত্মহারা হইয়া জগতে নিশ্মল ভালবাসার উজ্জ্বল মু্তি দেখা ইয়াছেন 
তাহাই আমাদের অদ্যকারআলোচ্য বিষয় হউক । 

শ্রীগুহরাজ নামক কৌঁনও এক চগ্ডাল ভীল দেশের রাজ! ছিলেন, 
চগ্ডাল হইলেও তীহার শ্রীভগব!নে অত্যন্ত প্রেম বা ভালবাসা ছিল 
প্রীরামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্ধে পতিপাণা-সীতা ও অনুজ লক্ষণের 
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গহিত বন গমন কালে খুঁহরাজের বাটীর নিকট দিয়া গমন করিতে 
ছিলেন। তিনি তাহাদের রূপ দেখিয়! মুগ্ধ হইলেন এবং আনন্দের 
সহিত দৌড়িয় তাহার শ্রীচরণে পতিত হইলেন। শ্রীরমচন্দ্র তাহাকে 
মৈত্র বলিয়া] সম্বোধন করত আলিঙ্গন করিলেন ১ তখন গুহরাজ তীহ। 
দিগকে সাদবে আগ্রহের সহিত বটীতে আনিলেন ও তাহাদের প্রীতি 
সাধনের জন্য যত্বুবান হইলেন কোথ হইতে কোন দ্রব্য আনিয়া যে 
তাহাদিগকে আহার করাইবেন সে জন্য বাস্ত হইলেন । কিন্তু শ্রীরাম 
চন্দ্র বলিলেন মৈত্র! আমি প্রতিজ্ঞ। কবিয়াছি যে চৌদ্দ বশসর ফল 
মুলাদি ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ কৰির ন! । তখন তিনি নান।বিধ ফলাদি 
আয়োজন কবত প্রেমের সহিত তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। 
পরন্ত শ্রীবামচন্ষ্রের মুখে ভাহাব বন গমনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ 
করত অত্যন্ত 'আস্থর হইয়া! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন 
মৈত্র! আমি তোম'য় বনে যাইতে দিব না, এই বাঁজ্যাদি সকলই 
ভোমার চরণে অর্পণ করিলাম । 'ুমি এইথানেই থাকিয়া ম। জানকীর 
সহিত রাজত্ব কর। ইহ! দেখিলেই আমি চিবহ্বখী হইব , কিন্তু যখন 
দেখিলেন যে কিছুতেই রামচন্দ্র থাকিবেন না তখন একবার ভরতের 
উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন বে আমি এখনই সসৈন্যে 
ভরতের রাজ্য লইয়া তোমাকে তথায বসাইব। কিন্তু জানকী-নাথ 
শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে নানা প্রকাবে বুঝাইলেন যে ইহাতে ভ্রাতা ভরত 
বা পিতা মাভার কাহারও দোষ নাই , যাহা দৈবের ঘটনা তাহ! 
হইবেই। হে মৈত্র! মনুষ্যের স্বখ 7 ছুঃখ সকলই যখন দৈ-বর 
অধান ইচ্ছ। হইলেই জীন আপন স্ুখভোগ্য তোগ করিতে পারেন৷ 
তখন অনিশ্চিত সুখ-ভোগ বাসনায় ধন্মপথ ও গুরুজনের আজ্ঞ। 
লঙ্ঘন করা কোনও মনেই বিপেয় নয়; মিত্রবর ! তুনি দুঃখিত হইও 
না আমার প্রতি ভোমার নির্মল ও অকৃত্রিম ভালবাসা আমি বেশ 
বুঝিয়াছি আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি জীবনে কখনও তোমার 
বন্ধুতা ভুলিতে পারিব না। মিত্র ! পিতৃ আজ্ঞা পাপার্থ রণ" গমনে 
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আমার কোনই কৰ্ট হইবে না তুমিস্থির হও নতুবা আমি দুঃখিত 
হইব | রাম এইরূপে ভীাহাকে কথ শান্তনা করিয়। বনাঁভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন । কিন্তু গুহবাঁজের প্রেম অসীম, তিনি ভগবানের 
বিচ্ছেদে অস্থির হইয়। সকল সখ জলাঞ্জলি দিলেন সেই দিন হইতে 
চৌদ্দ বসব পর্যন্ত সামান ফলমুলাহারে , মৃত্তিকাদিত্ডে শয়ন ও 
অবিরাম অশ্রুবর্ণ করত কাটাইয়! ছিলেন । আ্রীরামচন্দ্র যাইবার 
সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন চৌদ্দ বুসর পুর্ণ হইলেই তিনি 
তাহাকে দর্শন দিবেন , কেবল সেই আঁশাতেই প্রাণধারণ করিয়। 
ছিলেন । পাঠকৰন্দ দেখুন নিশ্মল ভালবাসার কি অপূর্বব শক্তি । 
জাতিকুল মানেন।, বিদা বুদ্ধির অপেক্ষা করেনা, রাজা প্রজার পার্থক্য 
বিচার করিতে দেয় না। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় লোক আত্মস্থখ ভুলিয়? 
যায়। ৬ ্ 


যে দিবস চৌদ্দবসর পুর্ণ হইবে সেইদিন গুহরাজ আনন্দের 
সহিত সমস্ত রাজা সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন , কিন্তু যত 
বেল! হইতে লাগিল ভীহারও তত উতকগা বাড়িতে লাঁগিল। শেষে 
যখন দেখিলেন যে তখনও আ্ীরামচন্্র আসিতেছেন না, তখন 
তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে আমার এ দেহে আর কাজ কি? 
ভগব'ন ছাড়। হইয়! দেছ ন। থাকাই ভাল স্থতরাং ভত্যাদ্দিকে চিতা 
সব্জিত করিতে আদেশ করিলেন , এইক্ূপে চিতা! প্রবেশ করিবেন 
এমন সময়ে “জয়রাম জয়রাম” এইরূপ 'গন্তীর শব তাহার কর্ণ- 
গোঁচর হইল, তখন কোথ! হইতে এই শব্দ আসিল ইহা অনুসন্ধা- 
নার্থে চতুদ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন । কিন্ত তাহারা কোথাও 
কাহাকেও দেখিতে পাইল নাঃ পুনরায় এরূপ “ জয়রাম জয়রাম ” 
শব্ধ আরও নিকটে উদ্ধাদিক হইতে আসিতেছে শুনিতে পাইলেন, 
তখন উদ্ধদিকে দেখেন একটী প্রকাণ্ড জীব বিশেষ, মধুর “রাম” 
নামে দেশ প্রতিপ্বনিত করিতে করিতে নামিয়৷ আসিতেছে । কিয়ৎ, 
ক্ষণ মৃধ্যে এই জীব উপর হইতে নামিয়া যথায় গুহরাজ চিতার 
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নিকট দগ্ুয়ামান ছিলেন তথায় আসিয়! উপস্থিত হইল । ইনি আৰ 
কেহই নয়, সেই পরম ভক্ত শ্রীহন্রমান ভক্ত মুখে শ্রীরামের নাম 
মধুময় হইয়া নিঃশ্ুত হয়, তাহা নিতান্ত পাষণ্ড ইন্দ্রিয় পরতন্ব ও 
তভগবদ্িরোধীরও প্রাণকে ক্ষণকালের নিমিন্ত টলাইতে পারে, 
ভক্তের নিকটত অধিকতর মধুষয় হইবেই ত।ই আজ হনুমানের মুখে 
“রাম” নাম শুনিয়া গুহরাজের প্রাণে পুলক আসিল , এবং নৈরাশ্য 
কোথায় চলিয়। গেল নেত্রে অশ্রুপাত হইল ; দৌড়িয়া হনুমানের 
সম্মুখে পড়িয়া গেলেন ১ হনুমান নানা একারে গুহরাজকে শান্তনা 
করিলেন এবং আশ্বাস বাক্য দিয়া বলিলেন যে প্রভু রামচন্দ্র, 
মা জানকী ও কনিষ্ট লক্ষমণের সহিত শীপ্রই ভীহাঁর বাটীতে আসি- 
তেছেন। তখন ভীলরাজ্য পুনরায় নব আনন্দে নাচিয়া উঠিল, 
সকল বাটীতেই আনন্দধ্বনি হইক্লাগিল এবং গ্রত্যেক দ্বারই 
মঙ্গলন্ুচক দ্রব্যে সজ্জিত হইতে লাগিল । বলাম প্রেমে বিহ্বল গুহ- 
রাজ বড়ই আনন্দিত মুণিহার৷ ফণির মণি প্রাপ্তির ন্যায় মৃতদেহে পুনঃ 
প্রাণলাতের ন্যায় দুঃখীর হারাধন প্রাপ্তির ন্যায় চতুর্দশ ব্সরের 
পর প্রিয়তম শীরামচত্দ্রকে পাইবেন বলিয়া জগৎ যেন শাস্তিপুর্ণ 
বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন , রাজ্যের সকলেই আজ পএ্রফুল্প 
সজীব নিজ্ঞীব সকলেই যেন পরমানন্দে বিহ্বল । রাঁজবাটী যেনস্ী 
রামের আগমন প্রতীক্ষায় হাসিতে লাগিল । এমন সময় কতকগুলি 
লোক বলিয়া! উঠিল এ রথের পতাকা দেখা যাইতেছে , সকলেই 
সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে আভগবাঁনের রথ 
ভীলরাঞ্জের বাটিতে আমিয়৷ উপস্থিত, রথের উপর নবদুর্ববাদল শ্যাম 
শ্রীরাম, বামে অপুর্ব কান্তি মা জানকী, ও দক্ষিণ পাশে সৃন্দরসুত্তি 
লন্মমণ কি শোভা ধারণ করিয়াছেন , হনুহান গিয়। পদতলে 
পড়িলেন। গুহকরাজ দেখিয়া ভাবেবিভোর হইলেন; কিছুক্ষণ কথা 
কহিবার শক্তি রহিলন! স্থিরনেত্রে চাহিয়ারহিলেন | 

মন! তুমিও একবার স্থির হইয়া! রখের উপর এই শ্রীপ্রপ্তি দেখিয়া 


২৬২ ভক্তি । 


লও আর তোমার আশাযাওয়া থাকিবে ন! একবার বদন ভরি! 
“ জয়রাম শ্রীরাম ৮ বলিয়া তোমার জীবন সার্থক কর। এই ছবি 
খানি হৃদয়-পটে আকিয়া রেখো আর লুকাইয়! লুকাইয়া মনের 
সাধে দেখ , তাহা হইলে মায়ামোহ, আর তোমায় সংসার সমুদ্রে 
ডুবাইতে পারিবে না । রাম নামের গুণে অনায়াসে তবের কুলে গিয়া 
উঠিতে পারিবে । 

গুহরাঁজ শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন , ছুই নেত্র 
বহুয়। প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল কতকক্ষণ অনিমিষে একদৃষ্টে 
দেখিতে লাগিালন । তখন তিনি রামচন্দ্রকে নাঁমাইয়। বাটীতে লইয়া] 
গেলেন ও আদরে মনের সাপে নানাবিধ বসন ভূষণে তাহাদিগকে সাজা” 
ইলেন, তদনন্তর বহুদিনের সাধ মিটাইয়া মৈত্রকে বহু ব্য গ্রস্তত 
করাইয়। খাঁওয়াইলেন ও আজ সেই চৌদ্দ বদর পরে নিজেও 
প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন | শ্রীরাঁমচন্দ্র কয়েক দিবস তথায় 
থাকিয়া তত্পরে গ্িত্র ও অন্যান্য সহচর সঙ্গে করিয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

ধন্য গুহরাঁজ তুমিই ধন্য তোমার প্রেম অনির্ববনীয় তোমার 
প্রাণের ভিতর ভালবাসা যে কত প্রশস্ত পরিমাণে রহিয়াছে তাহ। 
আমার ন্যায় ক্ষুত্রচেতা কিরূপে অনুভব করিবে ? তুমি চণ্ডাল। 
কে তোমায় চণ্ডাল বলিয়। নরকের দ্বার পরিষ্কার করিবে ? তুমি 
সাধু হইতেও সাধু ! আমি তোমার চরণে কোটী কোটা প্রণাম করি। 
আমি বড়ই অধম ও নীচ আশীব্বাদদ কর ফেন তোমার কণামাত্র 
প্রেম পাইয়!ও শ্রীগুরুর চরণে আমার মতি স্থির রাখিতে পারি 
আমায় আশীর্ববাদ কর তুমি যেমন রামচন্দ্রকে ভালবাসিলে আমি যেন 
সেই ভাবে শ্রীভগবানকে ভালবাসিয়। কৃতার্থ হইতে পারি। তাহা” 
হইলে আগুরুর কৃপ! পাইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিব। 


নক্ষত্র । 


কে তোমর! তারাগণ বিরহ অন্বরে ১ 

নিজ নিজ জ্যোতিরাশি সন্ধ্যাকালে পরকাশি , 
করিতেছ বিমোহিত মানব সবারে | 

করিতেছ প্রকাশ কি পরম পিতারে ? 


অস্তমিত ভলে রবি গ্রাদোষ সময় 
দেখিতে দেখিতে কত দীপ্তিমান শত শত 
হইলে হে প্রকাশিত দীপমালা প্রায় , 
কে তোর বল বল নক্ষত্র নিচয় ? 


কোথা তোমাদের বাস দ্রিনে কোথা রও 
জানিনা যে কোথা হ'তে দিবা শেষে আঁচশ্িতে 
হ)পি হাসি আকাশেতে উদ্দিত যে হও 

উষায় তোমরা পুনঃ কোথায় লুকাঁও ? 


কেবা দিল তোমাদের এরপ সুন্দর ! 
ক্ষণকাণ একমণে চাহিলে তোদের পানে, 
নানা ভাবে বিলোড়িত হয় যে অন্তর । 
হেরিতে বাসনা হয় সেই কারিগর । 


এমন হন্দর রূপ যে গঠিতে পারে, 
তার তবে কিবা রূপ মনে হয় রসকুপ 
পার কি নক্ষত্রমালা দেখাতে তাহারে ? 
নয়ন জুড়াই আমি সেইরূপ হেরে। 


হেন ন্ুরসিক কোথা দেখেছ কি আর ? 
মৌহিতে মানব-মন করিতে শোভা-বদ্ধন , 
তোমাদের মাঝে পুনঃ সুধাঁর আধার -- 
দিয়েছেন রসম্য় করিয়। বিচার। 


৬৪ 


ভক্তি । 


তোঁমর! বলিতে পার ওহে তারাগণ। 
করি কোন অভিপ্রায়, সেই হবি লীলাম্র, 
করেছেন তোমাদিগে সর্বরি ভূষণ? 
যাহা হেরি বিমোহিত মানবের মন। 


এত কথ শুধাইন্ু উত্তর না দিলে, 

নাহি শুনিলে শ্রবণে লন্দেহ হতেছে মনে, 
রহিলে মুকের মত কথ। ন! কৃহিলে 

তবে কি হে অচেতন তোমরা সকলে ? 


বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি অন্তরে 
ঘিনি অগতির গতি ঘিনি জগতের পতি 
মঙ্গল স্ববূপ ধিনি বিশ্বচরাচরে , 
তাপ্রই মাহমা লেখ! নক্ষত্র অক্ষরে । 


পাপা শাাশানুডি এপস 


(গান ।) 
সময় থাকিতে মাগে। করি নিবেদন । 
অসময়ে দেখে! যেন দিও দরশন। 
নিকটে আসিলে কাল ঘটিবে কত জঞ্জাল, 
কে জানে হইবে কিনা তোঘারে স্মরণ। 
যদি বাল্মরণ হয় রসনা অবশ রয়, 
ডাকিতে নারিব মাগে। যদি হয় মন। 
জনম অধধি মোরে রাখিয়াছ কোলে ক'রে, 
অকৃত সন্তান ব'লে করে! না বজ্জন | 
তোমারই মায়ায় ভুলে বিপথে বেড়াই বুলে, 
বিচার সময়ে তাহ। করগে। স্মগণ | 
নুপুত কুপুত হই তোমা ছাড় কভু নই, 
সকলই জান তুমি ভূলোন! তখন ॥ 
নাহি মা সাধন বল নাহিক পুণ্য সম্বল, 
ভরস! কেবল মাগো ওরাঙ্গা চরণ। 


শ্রীশীরাধারমণো জয়তি 1 


ভক্তি ূ 
ভক্তির্গবত? সেবা! ভক্তিঃ প্রেমম্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যা: পরং পদম্‌ ॥ 


সপ সপ বি স্পা 


বন্দনা । 


অনাদি কাঁবণ বিভু জষ দয়াঁষ । 

দয় কর দ্ষা-কব মঙ্গল-আলয় ॥ 
তোঁমার দযার রলে বিশ্বজীবগণ । 
বিশ্বনাথ ! যাহ! চাঁয় পায় সেই ধন ॥ 
ছোট বড় পশু পক্ষী আব প্রাণি য্ত। 
যার যাহ! প্রয়োজন দ্িতেছ শতত ॥ 
আমরা দুর্বল প্রাণী অধন সস্তান । 
দয়া ক'রে কৃপা দৃষ্টি কর ভগবান ॥ 
ভজন পুজন নাহি জানি তব স্ততি। 
প্রার্থনা, তোমাতে যেন থাকে সদা মতি ॥ 
দাও প্রভু সরলত! ধরম প্রকৃতি । 
মঙ্গল করমে যেন যায় মম মতি ॥ 

ধর্ম পথে ধন্দমময় চালাও আমারে । 
অন্তরে থাকিয়া ধর্ম শিখাও অন্তরে ॥ 
ধন্দাধন্ম-ফল নাথ ! হয় সুখ দুখ । 
দেখিয়াও বুঝিন। তা” এই বড় ছুখ ॥ 
পাপীর পাপের ভোগ ছুঃখ দরশনে । 
পাপ কর্মে দ্বণা যেন হয় প্রতিক্ষণে॥ 
সেই আধ্যকূলে জন্ম করেছি গ্রহণ । 
ভপ জপ যোগ যাগ ধানের জীবন ! 


২৬৬ ভক্তি । 


ধাঁদের ধরম রক্ষ। করিবার তরে। 
অবতরি, অরূপ ! অনস্ত রূপ ধারে।॥ 
পাপীর পাপের ভোগ ধন্মের স্ুগতি। 
বুঝাইলে করি, বেদাগম স্মৃতি শ্রুতি । 
দান বত সত্য শৌচে মন যেন যায় ॥ 
দাও শিক্ষা এই ভিক্ষা মাগি তব পায়। 
অনাথ দরিদ্র রোগী দীন হান জনে। 
দয়াময় দয়! যেন করি প্রাণ পণে॥ 
শ্রবণ করিতে নাথ দিয়েছ শবণ | 
কাহারো কুকথা সেন করেনা শ্রবণ ॥ 
চরণ দিয়া সদা করিতে চরণ। 

দে'খে) ঘেন কুপথে না কৰি বিচবণ ॥ 
বলিতে শকতি নাথ দিয়াছ 'আমারে। 
দেখ রুক্ষ কটু বেন না বলি জীবেরে ॥ 
দিয়াছ শকতি আর যত দয়! কণরে। 
পারি যেন সে সব রাখিতে বত্র ক'রে ॥ 
ভাবিতে দিয়াছ মন ওহে নারায়ণ । 
মন যেন ভাবে স্দা তোমার চরণ ॥ 
স্বথে দুখে দীনবন্ধো । দেখ দীন জনে । 
দীনের সন্ধল কিছু নাই তোমা বিনে | 


গুরু ও শিষ্য | 


লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জগতে বিষয়ভেদে নান। প্রকার গুরুর 
ভেদ হয়। শিম্পের গুরু লন্ধ নৈপুণ্য শিল্পী, বাণিজ্যের গুরু লব্ধ- 
প্রতিষ্ট বণিক, নীতির গুরু নীতিজ্ঞ, বিজ্ঞানের গুরু বিজ্ঞানবিৎ, এবং 
অধ্যাত্ম বিষয়ের গুরু পরমার্থজ্ঞ পুত । যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি 
পরিমাজ্ফিত হইয়া সেই বিষয় অপর সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর 
সাঁধন-জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনিই সেই বিষয়ের গুক হইবার 
উপযোগী অর্থা সেই বিষয়ের অজ্ঞানতা দূর করিবার অভিজ্ঞতা 
গুঘদান কহিতে পাঞ্েন। এই অজ্ভ্ঞানতমঃ নাশ করিয়া! অপেক্ষাকৃত 


গুরু ও শিষ্য | ২৬৭ 


উজ্্বলতর জ্বীন প্রদান কবেন বলিয়াই তাহার গুরু সংজ্্রা, এবং যিনি 
সেই জ্ঞান লিপ্ত, হইয়া গুকব শাসনাধীন হয়েন ছিনিই শিষ্য । 

আজন্ম একজনই গুরু নহেন , ভূমিষ্ট হইবার সময় আমর! প্রায় 
সকল বিষয়েই অন্ঞ্ থাকি ; কেবল জীবন বক্ষার জন্য যে কযেকষ্রী 
নৈসগ্িক শক্তির আবশ্যক তাহাই তখন পরিস্ফট হয়; জাগতিক 
অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। সদ্যঃ এসুত শিশুকে মাতৃস্তন কিরূপে 
পান কবাইতে হয়, তাহ! কাভাকেও শিখাইতে হয় নাই এবং 
তাহা কাহারও শিখাইব।র সাধ নাই । মল ম্বঝাছি তাণ, চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয় স্প্ালন ইভাদি ক্রিয়া সমস্তই এরূপ স্বভাবসিদ।। এঙদ্বযতি- 
রিক্ত সমন্ত অন্যান্য ক্রিষ। শক্তি, অনেক পবিম!ণে আমাদের নিজ নিজ 
চেষ্টার সাপেক্ষ । যে সকল শক্তি ভূমিষ্ঠ হইবার সময হইতে থাকে 
তাহাকে নৈসগিক শক্ত কহে। কতকগুলি শক্তি আমাদৈর চেষ্টা 
তেই উপ্রিক্ত হয় এবং বিনা চেষ্টায তাহাদের আদেটী স্ক্তি হয় না। 
এই শক্তিগুলি অনৈসগিক ব। চেষ্টা লব্ধ এবং তচ্জন্য যে চেষ্টার 
প্রয়োজন তাহা নাঁম পুকষকার। এই পুরুষকাঁর ছারা লব্ধ 
নৈপুন্য হইয়া! অবোধ শিশু ক্রমশঃ বৈষয়িক ও পাবঘার্থিক জ্ঞান 
লাভ করে । যখন ভ্কান লাভ কবেঞ্তখন শিষ্য এবং যখন জ্ঞান প্রদান 
করিবার যোগ্য হয়েন তখন গুরু। 

এইবপে দেখ! যাইনেছে সকলেই এক সময় শিষ্য এবং সকলেই 
এক সময়ে গুরু | জন্মাইবার পরেই জাগতিক যে কোন জ্ঞান আমর! 
লাভ করি, তাহা পিতামামার নিকট হইতে করি, সেই পিতা মাতা 
আমাদের আদিগুক। আবার পিত। মাতার মধ্যে মাতা সর্ববদ1 লালন 
পালন কাধ্্যে নিযুক্ত থাকেন বাঁলয়া, আমাদের অধিকাংশ সময় 
তাহার সঙ্গে থাকিতে হয়। এই জন্য আমাদের ভাত্ব প্রকৃতি 
অনেকটা মাতার ন্যায় হয়, “ নরাণাং মাতুল ভ্রমঃ ৮ এই প্রচলিত 
কথাটির ভিত্তি এ মাতৃদত্ জ্ঞান । মাতা স্বভাব তাহার মা, ভাই, 
ও বাপের মত হইবে তাহাতে মার কোন সন্দেহ নাই এবং সন্তানের 


২৬৮ ভক্তি। 


'শাচার ব্যবগ্ছার মাতার মত হওয়ায়, কাজে কাজেই তাহ মান্তুলের 
মত হয়, প্নেহময়ী মাতার সন্তানের প্রতি যে অসীম স্নেহ তাহাতে 
তিনি সর্দতোভাবে আমাদের পুজ্য , ও ভক্তিভাজন, কিন্তু তৎপ্রতি 
ক্ষ্য না করিলেও তিনি আমাদের বাঙনিষ্পত্তি, আচার ব্যবহার 
গ্রভৃতি অধিকাংশ বিষয়ে সবর্ব প্রথমে জ্ঞান প্রদান করেন বলিয়া, 
আদিগুরু এবং পবমণ্ডরু | অধিকাংশ স্পূসিদ্ধ ব্যক্তির মারৃশিক্ষা 
এবং মাতৃভক্তিই যে তাহাদের উন্নতির কারণ, তাহার ইতিহাসে ভূরি 
ভুরি পূমাণ আছে । ভূবন-বিজ্জয়ী সেকন্দর পৃহৃতি ইহার দৃষটান্তস্থল। 
যাহ! পুর্বে বলা হইল্‌ তাহাতে জ্ঞানই 'গুরুরসত্বা এবং গুরূ 
পদেশ অন্ধকার গৃহে দীপ স্বরূপ। কি বৈষয্িক জ্ঞান,কি অধ্যাত্মিক 
জ্ঞাম, সকল জ্ভানই পুকাশক । জ্ঞানেতেই দ্রব্যাদির গৃণ ধর্ম, আমা- 
দের কর্তব্যাকর্তব্যতা ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের সন্থন্ধ প্রকাশ পায়। 
জ্ঞানের প্রকাশক ধর্ম বলিয়া তাহার সুপ্তি জ্যোতিশ্মায়ী এবং গুরুর 
এই জ্ঞানমর অংশের উপর শিষ্যের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া সকল গুরুর 
ধ্যানেতে ভাহার সুপ্তি জ্যোতন্্নয়ী, গুরুরধ্যানে তাহার প্রকৃত দেহের 
উপর অদেৌ লক্ষ্য নাই। তাহার দেহ গৌর হউক, শ্যামল হউক, 
ভাহার জ্ঞানমত্তি সর্দবাত্রই উজ্জ্বল এবং শিষ্যের ধেয় । 
জ্ঞান স্বভাবত স্বচ্ছ ও প্রকাশক হইলেও, এজ্জানের, বিষয়যোগে 
এবং বিষয়ের গুণানুসারে বর্ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে । মদ্য 
আবিষ্কার হইবার গুর্বেব কাহারও মদ্যপানে প্ররত্তি জম্মাইবার ও 
অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবন1 ছিল না, এবং আবিষ্কৃত হইবার পরেও তৎ- 
পানে পুবর্তকের সঙ্গ না ঘটিলে, তাহ পানে পৃবৃতি হয় নাই । মদ্য 
আবিষ্কার কর! অথব! মদ্যের গুণ বর্ণনা করিয়া তাহ .পানে প্ররত্তি 
জম্মান, এই প্রত্যেকটীতে তৎ তত বিষয়ে অভিজ্ঞতার আবশ্যক, 
এবং তাহাও লৌকিক জগতে একপ্রকার জানের কার্ধ্য বলা যাইতে 
পারে 1 কিন্তু ধন্দ্ম জগতে তাহা জ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞানপদবাচ্য । 
বিষয়ের অপবিভ্রতা ও মালিন্যপ্রযুক্ত উহা আলোক হইলেও 


গুরু ও শিষ্য । ২৬৯ 


কৃষ্ণবর্ণ ভ্ঞালোক ব্যতীত গার কিছুই বলা বাইতে পারে না, মহাকবি, 
মিলটন নরকে যে প্রজ্জলিত অন্ধকারে অগ্রি সব্ধদাই বর্ধমান আছে, 
বর্ণন! করিলেন, তাহার তাণুপধ্য এই যে এ আলোকের গ্রকাশিক। 
শক্তি অত্াপ্পমাত্র | কিন্তু উহার দাহিকাশক্তি ভয়ানক ! এ আ71 
কে কেবল অন্ধকারের দ্রব্য দৃষ্িপথে আইসে মাত্র -----7 
কিন্তু নারকীর প্রাণ উহার দহনে ভীষণ কষ্ট সহা করিতে 

থাকে । হিন্দুশাস্ত্রে, যিনি এইরূপ অহিতকর বিষয় কি তাহাতে প্রবৃত্তি 
উদ্ভাবন করেন তিনি কৃষ্ণবর্ণ পাঁপ পুরুষ । অন্য শীজ্রমতে উহার 
নাম *শয়তান”। চৈতন্য শক্তির ছ্বারায় উদ্ভাবিত হয় বলিয়া তিনি 
পুরুষ বটে কিন্তু তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত বিষয়টী মানুষের যে নিত্য স্থখ 
সর্ধতোভাবে প্রয়োজনীয় তাহার বিরধী ও তমগুণ প্রধান এবং তগ্ 
প্রবস্তক পাঁপ পুরুষমাত্র । 

এই বিশ্বসংসার মন্থন করিলে অজ্ঞানময় বিষ ও জ্ভানময় অৃত 
উভয়ই উদ্ভূত হয় , অভ্ঞানময় বিষয়_-__-বিষভোগেচ্ছায় 
ক্রমশঃ যন্ত্রনা বাড়িতে থাকে এবং অচৈতন্য করিয়া ফেলে, কিন্ত 
মঙ্গলময় নিত্যস্থখ দায়ক জ্ঞানামৃত পান করিলে শান্তি ও আত্ম- 
প্রসাদ আইসে বিষয়বিষ দৈত্যের! পান করেন এবং জ্ঞানামৃত 
দেবতাগণের পেয়। ধন্মজগতের গু সংসার সাগর মন্থন করিয়। 
বিষয় বিষেবিরতি এবং জ্ানামৃত পানে রতি জম্মান। তাই তিনি 
শুজবরণণ তাহার শেতবজ্ত্র পরিধান এবং শ্বেতমাল্য চন্দন তাহার 
ভূষণ। বিশুদ্ধ চৈতন্যময় গুরুর পক্ষে বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাহার রূপ 
বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাহার আচরণ এবং বিশুদ্ধ জ্বানই ভাহার ভোগ্যবস্ত । 


সা াকস লী 


আমি কে ? 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


সংসার, স্ত্রী পুত্রাদি পরিবেষ্টিত; এই আদরের সংসারের দিকে 
যখন অবলোকন করি, মনে হয় বুঝি ইহার তুল্য স্থান আর নাই মনে 
হয় বুঝি আমাসম সংসারীও আব নাই। আমিই যথার্থ সংসারী মনে 
অহংকার রাখিবার আর স্থান খুঁজিয়া পাইনা , এই অহংকারই আম. 
দিগের কাল স্বরূপ, তত্ব বিচারের সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করিতেছে, 
একবারও ভাবিতেছচি না যদি মথার্থ সংসারীই হই, তবে সংসারের 
এত দুঃখ যন্ত্রনা পাই কেন? তবে একদিনের জন্যও মনে শান্ত 
অন্থভব করিতে পারিনা কেন ৭ এবং কেনই বা সংসারের জ্বালায় 
জবীলাতন ভইয়া “সংসারে সুখনাই” বলিষ। ছুঃখ প্রকাশ কবিরা থাকি। 
আমার সংসার এবং আমিই সংসারী বলিয়া ত দিব।নিশি বক্ষঃ স্ফীত 
করিয়া বেড়াইতেছি ? কিন্ত্বু একদিনের জন্য কি ধাহাদেব কৃপায় 
ংসার অবলোকন করিলাম সেই পুজ্যপাদ পিতা স্নেহময়ী মাতাকে 
সখী করিতে পারিয়াছি * একদিনের জন্য কি তাহাদের চরণ সেবা 
করিয়! পু্রের যাহ কর্তব্যকশ্্ তাহ। অম্পন্ন করিতে পারিয়াছি ? 
ংসারে থাকিয়। ত ভ্রাতা ভগিনীদিগের আনন্দবদ্ধন করিতে পারি- 
লাম না, স্ত্রী পুঞাদদিগকে ত সতংপথে অগ্রসর করিয়া 
স্বখী করিতে পারিলাম না। আজ সামান্য অর্থের লোভে পড়িয়া! 
প্রাণের ভ্রাতা দ্রিগের সহিত কলহ করিয়া ভ্রাতৃন্সেহের উচ্চতা দেখা* 
ইতেছি , কাল বন্ধু বান্ধবের সহিত বিবাদ করিয়! বন্ধুতার উচ্চ পরি- 
চয় দিতেছি, এইরূপ প্রত্যহই এক একটা অস্ভুৎ কার্ধ্য করিয়া সংসারী 
বলিয়৷ সর্ধদ! গর্রিত হইয়া বেড়াইতেছি। 
হায় হায়! এই কি যথার্থ সংসারীর লক্ষণ, না ইহারই নাম 
আদরের সংসার । শান্্রকারগণ যে সংসারকে ধন্মের সোপান বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন , আজ সেই সংসারে থাকিয়। আমি সর্ববদ। 


ভক্তি । ২৭১ 


অধন্ম্নেব ডালি বহন কবিতেছি , আর্্যগণ যে সংসাবে থাকিয়া সব্ব্দা 
আনন্দে কাটাইযফা। গিযাছেন, আজ আমি সেই সংসারকে অতিতীত্র 
বিষময বোধ করিতেছি । সংসাবে ত সেই সবই আছে, তবে কেন 
এত ছুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করি, তবে কেন সেই সংসাব আনন্চুর্ণ 
অতি পবিত্র স্থান না হইয। নিরানন্দমঘ অতি অপবিত্র স্থান বলিয়া 
বোধ হয়। নিশ্চয কিছু অসামগ্জস্য আছে, তাহাদের প্রাণে ভাব 
আমাৰ প্শণে সবই অভাব, তাহাদেৎ হৃদ ভাবমযের ভাবে 
পরিপূর্ণ ছিল, আমাৰ হৃদয অহস্কাবে পবিপুর্ণ, তীহাবা সংসারের 
পৃত্যেক বস্তুতে দয়ামষ শ্রীহরিব ভাব অবলোকন কবিতেন, আমি 
তাহাব পবিবর্তে নিজেৰ ভীব অবলোকন করিয়া থাকি । অতএব 
যখন দেখিতেছি একমাত্র যে ভাবেব জন্য এত বিভিম্নতা সেই 
ভাবেই সখন অভাব, তখন কেমুন কব্ষি! আনন্দ পাইব, কেমর 
করিযা সংসারকে অমৃতপুণ বোধ করিব তখন কেমন কবিয়া বলিব 
যে আমি একজন পুকৃত সংসারী । 

আবার আমাব স্ত্রী, আমাব পুক্র, আমার বন্ধু, ইহা সববর্দাই 
বলিতেছি , কিন্ত আমারই যদি স্ত্রী হয তবে যথার্থ পতির কার্ধয কই 
কবিতেহি । পৃতিই ত সহী জ্রীন পবম গুক ,পতিই ত স্ত্রীকে ধর্ম 
শিক্ষা দিবে | কিন্তু পত্বীব পতি ভইয1 পত্বীকে যদি ধর্মশিক্ষা ছিতে 
না পাবিলাম, পত্থীকে বদি ধন্মপথে অগ্রসৰ কবিতে না পারি 
লাম, তবে আমার স্বামীত্ব কোথাঁষ ? স্ত্রীকে সর্বদা কুভাবে সাঁজ1- 
ইয়া বাখা ; কেবল পাশববুত্তি চবিতার্থ কব! ত আর স্বামীর কর্তব্ট 
নয়। শান্দে বলে জী সহধন্মিণী কিন্ত আমার সম্বন্ধে দেখিতোছি তাহ! 
সম্পণ নিপহীত। স্ত্রীকে কু অভ্যাসে অভ্যস্ত করিতে পারিলে স্ত্রীকে 
বিল'সিভ'ন এতিমুত্তি স্বক্প কবিতে পারিলেই নিজকে চরিতার্থ 
মনেকরি; মুখে বলি আমাঁব স্ত্রী আমি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভাল বাসি কিন্তু 
এই কি তাহার দৃষ্টান্ত না এই ভালবাসার পরিচয় ? মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়। অগ্নি প্রভৃতি দেবতা দিগকে সাক্ষী করিয়া স্ত্রীকে সংবর্ষ্িনী 


২৭২ আমিকে? 


স্বরূপ গ্রহণ করিলাম কিন্তু তাহার পরিবর্তে স্ত্রীকে কুশিক্ষা দিয়, 
কুভাবে মজাইয়া একটা সরলা অবলা বালিকার ইহকাল ও পর 
কাল ছুই কালেরই মাথা খাইতে বপিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর 
অ।ক্ষেপের বিষয় কি আছে এবং ইহা অপেক্ষ! আর অধম কি হইতে 
পারে? 

বন্ধুবান্ধবের,সহিত মিলিত হইয়া তো কেবল পরনিন্দা, পর- 
চর্চারই আলোচন। করিয়া থাকি । কিন্তু কৈ একদিনের জন্যও কি 
বলিয়া! থাকি ভাই সকল ! জীবনের অনেক সময় তো! কুঁবষয়ের 
আলোচনাতেই কাটাইপাম, এস আর কেন ? এবার হইতে জগদ্ন্ধুর 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা! করি যাহাতে আর কখনও আমা- 
দিগের বিচ্ছেদ ঘটিবে না, এবং প্রাণময়ের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে 
লইয়া সকলে একত্রে আনন্দে অবস্থান করিব। কৈ একথা,তো মুখ 
দিয়া একদিনের নিমিত্তও বাহির হয় না ? তত্রাচ প্রাণের বন্ধু 
প্রাণের বন্ধু করিয়! বন্ধুতা করিতে যাইতেছি । ধিক আমার জীবনে, 
ধিক আমার বন্ধুতাঁয়; ধিক আমার ভালবাসায় । 

এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে বিশেষ করিয়া আলোচন! 

করিলে দেখিতে পাই আমি মানুষ হইয়াও মানুষ বলিয়া 
পরিচয় দিতে পারি না--দেখিতে পাই আমি ধান্মিক নই সংসারীও 
নই। আমি পিতামাতার পুত্র নই পুত্র কন্যার পিতাও নই। আমি 
ভ্রাতা ভগিনীর ভ্রাতা নই , বন্ধুবান্ধবের বন্ধু নই, এবং জ্ীরও স্বামী 
হইবার যোগ্যপাত্র নই। ইহ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া &ষাহা যা 
বলিয়া অহংকার করিয়া থাকি যদি তাহার একটাও হইবার :উপযুক্ত 
না হই; তবে আমি কে? ভগবান যখন চিন্ময়রূপে সর্ববজীবে 
অবস্থান করিতেছেন তখন আমাতেও যে নিশ্চয় আছেন তাহার 
কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্ত্ত আমার সে বিশ্বাসও নাই , তাহাহইলে 
দেখিতেছি যখন ভগবানেতেও অবিশ্বাস তখন কেমন করিয়া বুঝিব 
আমি কে। 





সভা ও কাধ্যবিববণ। ২৭৩ 


তাঁই বলি মন! যত্তই চিন্তা সাগবে নিমগ্ন হইবে ততই হতাশরূপ, 
তরঙ্গ আসিয়া! কোথায় লইয়' ধাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিনে না, 
ক্রমাগত হাবুডুবু খাইতে হইবে | অতএব হাহংকাঁর পরিত্যাগ কর 
আত্মশ্লাথা, আত্মগরিমা, একেবারে বিসর্ভন দাও, শ্রীভগবানে 
বিশ্বান করিয়। তার ভ্রীচরণে আশ্রয় লও, কিনারা পাইবে, আঙন্দ 
হইবে *শামিকে” বুঝিতে পাররে ! বিষম তফানে পতিত হইয়াছ 
হত্ত পদাদি সঞ্চালন করিবার চেন্ট। করিও না, নিশ্চয় ডুবিয়। মরিবে, 
যদি বাচিতে ইচ্ছু; কর, বদি তরঙ্গের ভাত এডাইয়া কিনার। পাইতে 
চা৭, শোতে গ। ভানান দিয়া ভগবানেতেই আনম্মসমর্পণ কর, নিজ 
অস্তিত্ব লোপ করিয়। প্রাণে গ্রাণে ভগবানের সন্ধা উপলদ্ধি কর, 
বিপদকাে একবাখ কোথায় মধুসুদন বলিয়া ডাক, তোমার কাম্য 
তিনি করিবেন কোন ভাবনা থা।ঝবেন। হতাশ দূরে যাঈবে, একবার 
মনে প্রাণে বল দয়াময় ! যদি এত কৃপা কর্ধিয়। মনুষ্য আকারে সাজা- 
ইয়াছ যেন পশুবু,ভ্ত অণলম্বন করাতও না। ভোমা বিনা আর গতি 
নাই, তুমি কুপা কটাক্ষ ন। করিলে এমন কোনও ক্ষমতা নাই যে 
চেষ্টা করিয়াও ভোমাব খেলা বুঝিতে পারি। দধাময় জানিতে 
চাতিশা; [ক নিমিভ এস সাব প্রেবিত হইযাছি, কিন্তু কপা করিয়া 
এই হতভাগ্যের দ্বারা তোমার কার্ময তুশি নিজে শ্রচাকন্পে সম্পন্ন 
করাইয়া লও এবং প্রাণে প্রাণে ঠোনার সত্ব। পুঝাইয়। দাও তোমার 
শ্রীগরণে এই একমাঞজ প্রার্থনা _ আমি তোমার দাসানুদাস -_ 


পীি্পপপপপ ঠা 





শ্ীভাগব ত-ধর্্ম-গ্রচারিণী সভা'র 
তৃতীয় বাঁংসরিক অধিবেশনের কার্য বিবরণ । 


পাঠকবর্থ ! আমরা “ভক্তির” সপ্তম সংখার ক্রোড়পত্র প্রীভাগবত- 
ধর্ম প্রচারিণী সভার তৃতীয় সান্বৎসরিক অধিবেশনের দিন নির্দেশ 
করিয়ছিলাম বিশেষ কাঁষ্য বিবরণ পরে প্রকাশ করিধি বদি হা 
লের নিকট প্রতিশ্রণভ ছিলাম, এক্ষণে তাহা শ্রফাশ কশ্ 


২৭৪ ভক্তি । 


পাঠকবর্গ ! মামরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি 
যে এবারে উত্সবের সময় আমরা স্তন নুতন অনেক লোকের 
সহানুভূতি পাইয়াছিলাম এবং উৎসবের কয়েকদিন তাহাদিগকে 
সরল গ্রাণে ও আনন্দের সহিত যোগদান করিতে দেখিয়ছিলাম । 
অ,মাদের চার দিন মাত্র সভা করিবার নিয়ম ; কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা 
হইল বারদিন উত্সব করিরেন এবং তদনুপারে উদ্যোগ হইতে 
লাগিল। সকলে এক মনে, এক প্রাণে সেই বারদিন ক্রমাগত যে 
কি এক অপূর্বব উৎসাহে আপা আনন্দে ও মাতোয়ারা তাবে কাটা 
ইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারি ন।। বাহার এই উত্সবে যোগ 
দান করিয়াছিলেন তাহ।রাই উহা! প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন । 
সেই বাঁরদিন সভ।ঞাধ্য কি প্রকাবে সম্পন্ন হইরাছিল ব্লিবার 
পুর্বেব, পাঠিকরন্দের নিক৬ লভাপতি মহাশয়ের কিছু পরিচয় দেওয়। 
যাউক। আমাদিগের সভাপতি পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় অতি সুশিক্ষিত ও সদাশিৰ লোক--ইহাীকে মাটির 
মানুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইনি আমাদিগকে পুত্র নির্বিবশেষে 
স্নেহ করেন এবং আমাদিগের মঙ্গলার্থে বিশেষ চেক্টা করেন । ইহার 
সহানুকূতি না পাইলে আমরা কখনই এত উৎসাহের সহিত কার্য 
করিতে পারিতাম না । যাভাতে আম।দিগের স্বভণ্ব নিম্মল থাকে, 
চরিত্র স্পথে গঠিত হয়, যাহাতে জামরা ধর্দ্মরপথে থাকিয়া দিন 
দিন উন্নতি লাভ করি যাহাতে আমর! কর্তব্য-পরায়ণ হইয়া কি 
জাঁগতিক কি পারমার্থিক সকল কার্ধ্যই স্ুুচীরুরূপে সম্পন্ন করিডে 
পারি, এবং যাহাতে আমাদের শ্ীভগবানে তক্তি হয়, সেজন্য আঁমা- 
দ্রিগকে নানাবিধ উপদেশ দানে ইনি সভাপতির কাধা সম্পন্ন করিতে 
ছেন , এবং দিন দিন সভার শ্রীরদ্ধি করিয়া আমাদিগের মঙ্গলবিধান 
করিতেছেন , ইহার জীবনের কাঁ্্য হইতেও আমরা অনেক সারগর্ভ 
উপদেশ শিক্ষা পাইতেছি। শ্রীতগবানের কৃপায় আমরা উপযুক্ত 
শইয়। পাঠকরন্দের নিকট আল্গন্দ প্রকাশ করিতেছি । 


সত ও কার্য বিবরণ । ২৭৫ 


এক্ষণে অধিবেশন কালীন কাধ্য বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন। 
'রতে প্রবত্ত হইলাম । প্রথম দিন ২৪শে চৈত্র শুক্রবার অধিবেশন 
স্ত হইল এই দিবস রাত্রে সকলে একত্র সমবেত হইয়া শ্রীহরি 
কীর্ভনে অধিবাস কার্ধ্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। দ্বিতীয় 
দন শনিবার সমস্বরে গৌর--গুণ গান করত শ্রীমন্মহাগ্রভূকে 
আহ্বান করিয়া «“ জয় জায় রাধাকৃষ্জ গোব্ন্দি মধুসুদন রাম 
নারায়ণ হরে * এই নামে অষ্ট প্রহর কীর্তন আর্ত হইল। এ 
নাম কীর্ভনকারীদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই যুবক এবং 
বলিতে কি একজন মীত্রও ব্যবসাদার ইহার অন্তর্দত ছিল না সক- 
লেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে , সরল প্রাণে নিষ্কাম হুদয়ে এ নামগাথা গান 
করিয়! এক অপুর্ব মাতোয়ারা ভাবে মত্ত হইয়া ছিলেন, যদিও 
বিশেষ কোন কাধ্য বশতঃ কেহ একটু অন্তরালে যাইতেন কিন্তু 
তত্রাপি এনাম ধ্বনি যেন হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইত । ব্রম।গত 
ধিনি আসেন তিনিই করতালি দিয়া পুর্ব্বোন্ত গান করিতে ২ 
মগ্ন হন। এক একবার এক এক জনের ভিতর মন্ততা আসে, আর 
তিনি উদ্ধবানু হইয়া এনাম গান করিয়া নৃত্য করিতে তারম্ত করেন, 
এবং অপর সকলে তীাহারই ভাবে কখন নৃত্য করত গান, কখন 
বা বসিয়। সমস্বরে নাম গান করেন। এইরূপে সমস্ত দিনরাত 
কাটিয়া গেল কাহারও ক্লান্তি নাই , কাহারও মুখে বিষগ্রত! বা! পরি- 
আমের চিহ্ৃমাত্র নাই। এদিকে দিনের বেলায় শ্রীশ্বীরাধাগোবিন্ৰ, 
শীনারায়ণ, শ্রীগৌরাঙগ, শীনিত্যানন্দ প্রভৃতি দেবতার অর্চনা হুইল, 
অঞ্চনান্তে সন্ধ্যাকাঁলে আরত্রিকের সময় এনাম কীর্তনের তালে ২ 
মহ! উত্সাহের সহিত মহাঁসমারোহে আরত্রিকের কার্য্য সম্পন্ন 
হইল। পরদিন, রবিবার প্রাতেও কিছুক্ষণ পধ্যন্ত সভামগুপেই 
থাকিয়া কীর্ভন হইল, পরে এনাম গান করিতে করিতে পল্লী প্রদক্ষি 
করিয়া সভাস্থলে প্রত্যাগমন করত যথাবিধি অষ্ট প্রহর নাম র 
কর! হুইল এবং দ্িবাভীগে পুজ! অর্চনাদ্দি হই. 


৭৬ ভক্তি। 


মারিকের পর পুজাপাদ শ্রীযুক্ত শান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
অপরাপর কয়েকটী সাধকের সঙ্গীতে অনেক রাত্র পর্যন্ত সভামঞ্ড 
বছুলোকে পরিগুর্ণ ছিল । পুর্ব্বোক্ত সাধকের ভাবোচ্ছুাস 
নললিত মধুময় সঙ্গাত এ সুভামগুলীন এত্যেক লোকের কণকুহ 
প্রবেশ করত মধ্ময় বলিরা বোধ ৬হতেছিল; কি হরিনামানুরাগী 
কি নামবিদ্বেষী, কি ভক্, কি অভল্ঞ, কি প্রেমিক, কি অপ্রেমিক 
সকলেই সেই সনযেব জনা এক প্রাণে, কি এক ভাবে ১ মাতোয়ারা 
হইয়। স্তত্তিত। কি এ শক্ত প্রত্যেক সভোর হদয়াভান্তুরে সঞ্চা- 
রিত হইয়! ধমনীতে ধমনীতে তড়িত বেগে ছুটিতে লাগিল [কি এক 
আনন্দ উত্ন্য তবন্গমালী সমগ্র শ্রোতৃবর্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইতে লাগিল ' মায়। মোহে মুগ্ধ» বোগ শোকে জীণশীণ, পাপে 
তাপে মলিন, বিষয় বিষে ডঞ্রিত, আমরাসকলেই, সেই দিন সেই 
সময়ের জণ্য এক স্বণীয়গাকে আন্বাহার। হইয। যে বিমল শাঁনন্দ 
অনুভব করিয়াছি তাভ। প্রকাশ কব! সাধ্যাতীত | 
এক্ষণে চতুর্থ 'দবগ কিবপেকাটিল আলোচনা করা যাউক 
কিন্তু প্রথম কিছু বলিবার আডে--পবম ভাগবত বুশাস্ত্র বিশারদ 
ও বেদবেদান্তঞ্ঞ ধন্ম প্রচারক, পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দানবন্দু বেদান্তরত্ব 
মহাশয় আমা দিগের মঙ্গলার্থে নিঃন্বার্থ ভাবে এই আভাগবত ধন্ম- 
প্রচারিণী সভা স্থাপন করেন, এবং কুপা করিয়া সভাচাঁযেযর আপন 
গ্রহণ করত এই কয়েক ব্সর সনাতন ধন্ম-বীজ সভ্যগণের হৃদয় 
ক্ষেত্রে বপন করিতেছেন। তিনিই আজ আমাদের সম্মুখে এই 
সভামণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া পতিতপাঁবন-রূপে আমাদিগের ন্যায় 
পতিতদিগচক ত্রিতাপ জালাশুন্য আনন্দ ধামের পথ দেখা ইতেছেন 
আর নিজ সঞ্চিত প্রেমভাক্ত রসের ভাণ্ডার ভক্তগণের নিকট উম্মুক্ত 
বে রাখিয়াছেন। মধুকরগণ যেমন, যেখানে মধু, স্বভাবতঃ সেই 
ই আসিয়া জুটে, ভক্তগণও আজ সেইরূপ এই সভ।-মগুপে 
[ক্ত দেখিয়া, স্বভাবতঃ আসিয়া নিশ্চয় জাসন গ্রহণ 


সভা ও কাঁধ্য বিবরণ । ২৭৭ 


ছেন। আজ শ্বয়ং সন্চাচাষয মহাশয় এবং বনু সাধু ও ব্ছ 
আমাদের সন্মুখে সভ।মণ্ডপের শোভাবদ্ধন করিতেছেন। দেখিয়। 
[রা ধন্য হইলাম, আমাদের জম্ম সার্ক হইল। 
রথ দিবস ২৭শে চৈত্র সোমনাব প্রাতে নামসংকীর্ভন এবং আর্চ- 
[দি আরম্ত হইল। সম্াস্থল সেই সময় যেন আনন্দসাগর বলিয়। 
বাঁধ হইতে লাগিল আর এ সাগরে একটী তবঙ্গ লয় হইতে 
ন। হইতেই আর একটা তরঙ্গ উঠিল । এইপপে সভামণ্ডপে তবঙ্গের 
পব তরঙ্গ খেলিতে লাগিল । বাদাযন্ত্রের সহিত বিনা» সংবীন্তন 
এবং অর্টনা আরন্ত হইল ও সেই সঙ্গে ভক্তহ্গদয়তন্মী বাজিয়। 
উঠিল । আমাদের সংসারে আশক্ক অস্থির চিন্ত পুর্ণন ২ দিনের ন্যায় 
সংযত ও স্থির হইল এব” শান্তি পুণ দগ্ধ হৃদয় সেই সময় শান্তিময় 
বলিয়া বেধ হইল । তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিংত পারিলাম পৃজা 
অঙ্চন[দিব কি সান্বিক ভাঁবোদ্দীপকতা, ভক্ত সমাগমেব কি অপার 
মর ম!, হরিনাম মহামন্ত্রেন কি অনিন্দিচশীয় শক্তি! সাধুগণের 
জুলন্ত মুদ্তির কি চি্তাকষণী ক্ষমতা! পুজা অচ্চনাদি এবং নাম 
নথী্ ধরনান্তে গায় সকলেই গৃহাভিমুখে গমন করিলেন মধ্যাহ্‌ ও 
অপরাহেে সভার কাষ্য কিছুনা হইলে ও পুবব জোত হৃদয়ে 
তখন অনুভব করিয়া অনেকেই আনন্দে মগ্ন ছিল। সন্ধ্যা 
সমাগমে আবার বাদ)যন্ত্র বাজিয়! উঠিল এবং পুর্ণব দিনের ন্যায় 
সন্ধ্যাপুজা আরন্ত হইল । এখানে আমার প্রাণের কথা কিছু বলিবার 
ইচ্ছা হইতেছে। 
শৈশবাবস্থায় সকলেরই টিন্ত স্বভাবত নিন্মল ও সরল দেখিতে 
পাওয়া ষায়। বয়োবাদ্ধক্যের সহিত মনে এাঁয় অটল বিশ্বাস 
স্থান পাঁয় না। এবং নানা প্রকার জটিল তর্ক আসিয়া আশ্রয় লয় । 
কিন্তু শৈশবাবস্থায় যাহ শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা প্রায় বিনা তর্কের 
সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি । আমারও সেই প্রকার হইয়াছিল 
৭২ শ্ শশবাকস্টাপ শ্বীতিগান স্কুলে ভর্তি হ 


২৭৮ ভক্তি | 


এবং খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষকের সহবাসে ও শিক্ষাতে তাহাদিগের 
আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল । বিগ্রহ স্থাপনের কি আ. 
শ্রীভবাঁনকে ফল ফুল দ্বার! পুজার্চনাদির কি প্রয়োজন ? এবং € 
মুর্খত। এই প্রকার কয়েকটী ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হুইয়াছিল | যা 
হউক ভগবানের কৃপায়, ভক্ত সহবাসে এবং পুর্ববজন্ম স্বকৃতির ফতে 
অনেক দিন হইল সে লকল ধারণ অন্তহিত হইয়াছে | উক্ত দ্রিবস 
সন্ধ্যা পুজার সময় পূর্বের কথ৷ স্মৃতি পথে উদয় হইয়া! ভয়ের সর 
হইল এবং ভাবিলাম পূর্বব ধারণা সকল যদি না যাইত, যাদ প্জ 
অর্চনাদি দেখিতে ইচ্ছা ন! জন্মিত, তাহ! হইলে কি আজ এ আনন্দ 
পাইতাম । পাঠকবর্গ। ভাবিয়া! দেখুন পূজা অঙ্চনাদির কি সাত্থিকভাব, 
এই আমাদের মন বিষয়ের কত কি ভাবিতে ছিল, এই আমাদের মন 
সংসারের কি প্রকার জালা যন্ত্রনায় অশান্তিপুর্ণ ও অস্থির হইয়া 
রহিয়া ছিল ; কিন্তু একি হইল % আজ শ্রীন্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে কর- 
বোড়ে দাড়াইয়া আরধিক দেখিতে দেখিতে এ কেমন হইল £ 
বলিতে পার পাঠকবর্থ! আজ আনন্দে হৃদয় কেন নাচিয়া উঠিল ? 
বলিতে পার পাঠকবর্গ ! আজ মনে কেন একি এক নব শ্বর্গীয় 
ভাবের উচ্ছাস ছুটিল? বলিতে পার পাঠকবর্গ আজ সমস্ত বিক্ষেপ 
সকল অশান্তি, ও সকল প্রকার অস্থিরতা কোথায় বিলীন হইল ? 
বলিতে পার পাঁঠকবর্গ ! এখন কেন ভগবন্ভাবে প্রাণ টলিল ? এক্ষণে 
সভার কাধ্য বিবরণ লিখিতে অগ্রসর হইলাম । জন্ব্যার সময় 
আরত্রিকান্তে ্রীচৈতন্যচরিত'মৃত পাঠ আরম্ত হইল । ধিনি এ গ্রন্থ 
পাঠ করিয়া ছিলেন তাহার পরিচয় পাঠকবর্ণের নিকট গ্ুর্বেবেই 
বলিয়াছি--এই সভার আব পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ 
বেদান্তরভ্ মহাশয় । ইনি যখন শ্রীচেতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে 
ছলেন তখন শ্রোতৃবর্ণের নিকট অমৃত বলিয়) বোধ হহতেছিল। 
চৈতন্যচরিত সাগরে অত আছে বটে, কিন্তু সকলেই কি সেই 
তত মন্থন করিতে নক্ষম * ইনি আন্ত টস 
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অমৃত মস্থন করিয়া সভ্যগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন 

উপর স্বধাবর্ষণ হইতে লাগিল । এবং দকলেই পুর্ণানন্দে 

রহিলেন সভামণগ্ডপ তখন স্বর্গতূল্া বোধ হইতে লা 

প্রকারে কয়েক দিবস সমস্ত দিবা ও নুনাধিক অন্ধরাঁঞ্ 

ভগবত অলোচনায় মহানন্দে কাটিতে লাগিল ; অন্পক্ষণ 
করিতে অবসর হইত 2 ২৮ শে মঙ্গলবারও সোমবাবেব ন্যায় সম 
সভার সকল কার্য পমাপন হইল । এক্ষণে বুধসাঁর সভারকাঁণ 
প্রকারে সম্পন্ন হইল বর্ণনা করিতেছি । উত্তদিবস প্রাতে পরমার 
আচার মহ'শয় মহানির্ববাণ তন্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন । আচাং 
মহাশয়ের ব্যাখ্যা এত সরল এবং স্ন্দর হইতে লাশিল যে উহ 
সকলেরই এমন কি ন্ত্রীলোকদিগেরও সম্পূর্ণ বোঁধগমা ভইয়াছিল । 
সন্ধ্যার সময় মান্যবর শ্রীষুক্ষ পাঁচকড়ি বন্দোপাধায় মহাশয় কর্তৃক 
“ আঙকা ও আমাদের ” সন্বন্ধে কত্ৃতা করিবার কথা ছিল 
বক্ত! মহাশয় বস্থববতী নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সম্পাদক এবং 
পরম ভক্ত । ভীহার বক্তৃতা অনেকেই শুনিরাছেন সৃতরাঁং তিনি 
প্রায় সকলেরই নিকট পরিচিত । উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় সভাস্থল 
শত শত লোঁকে পরিগুর্ণ এবং এমন কি স্থানীভাবে অনেক লোকে 
দাড়াইযাঁও থাকিতে হইয়াছিল, এবং গ্রত্যেকেই পুর্কোস্ত বক্তা 
মহাশয়ের জ্্ানপুর্ণ বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা 
কখিতে ছিজ্নে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ভাহার আপিবার বিলম্ব 
হওয়াতে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন পরম দয়াল 
আচাষণ মহাশয় কি আর কৃপণতা করিয়া থাকিতে পারেন £ তাহার 
অক্ষর ভাণ্ডার হইতে বনুমুল্য রত্ন মভাস্থলে ছড়াইয়। দিতে আরম্ত 
করিলেন । « তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য ৮ অন্বন্ধে ভক্তিরসপুর্ণ বক্তৃতা 
দ্রাণে সভামগুপের প্রত্যেক লৌককে বিমোহিত কণ্রতে লাগিলেন। 
সকল লোক স্তর্তিত , নিষ্পন্দ এবং আশাতীন্দ ফ 


ভক্তি | 


জাত প্রবাহিত হইয়ী চলিয়াছে তখন গুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত 

গাস্বামী মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন আচ'ধ্য 

বহা সমাদবের সহিত তাহাকে উপবেশন করাইয়া, 

ন মাহাতুঠ ৮ সন্ন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করাতে 

/মধুর স্বরে শ্রুললিত ভাপায় উক্ত বিষয় বক্তা দানে 

কের হৃধয়ে আনন্দবিধ।ন করিয়াছিলেন । তাহার ভাষার 

গ্যক অক্ষর ও তাহার বক্তৃতার প্রতোক কথা শক্তি পরিপ্তর্ণ, 

[র উপদেশ সকল সারগ, ভীহাঁর কল্পনা ও টিন্তাশক্তি গভীব 

বং তাহার যুক্তি ও মীমাংসা শান্দীয় , স্তরাং অভ্।ন্ত । অতএব 
এদিবসও যে সকলেব মহা'নন্দ হইয়াছিল তাহা লেখ! বালা মা 1 

৩,শে চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রাতেঃ গ্ুজাপাদ চার্ধায মহাশয় 

বিষুপুরাণে প্রহলাদ চরিত পাঠ কবিয়! সকলের নিকট পরম যৈষটব 
চরিত্রের জলন্ত চিত্র অক্কিত করিয়া ভিলেন। পরম তাগবত প্রজ্লাদ 
সর্ববজীবে , সর্ব স্থানে সকল বন্তর মধ দিয়! ভগবৎ সত্ত্বা যেকপ শ্রাণে 

গ্রাণে অনুভূতি কখিয়াছিলেন আঁচার্ধা মহাঁশয় তাহা যথাসধ্য বুঝাইতে 

কুটি করেন নাই । বিষুপুবাণ পাঠ সমাপ্তে আচার্য্য মহাশয় 
শ্রীঙ্গীরাধাকুষ্ণের ও অভেদমুর্তি শ্রীগৌবাঙ্গদেবের পুজা অর্নাবি 

করত সকলের প্রাণে আর এক নব ভাবের উদ্দীপনা করিতে লাগি- 

লেন। সন্ধ্যার সময় পরম ভক্ত পুঙ্গযপাদ শ্রীয্‌স্ত নীলকান্ত গোস্থামী 

মহাঁশয় « প্রেমভক্তি ৮ সম্বন্ধে সমধুব বক্তৃা দানে শোত বর্গের 

্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং প্রেম, ভান, মহাভাঁব, 

ইত্যাদি প্রেমের গভীরতর গভীবতম অবস্তা সকল স্্ুন্দররূপে নির্দেশ 

করণানস্তর ইহা জগতের পার বন্কু প্রমাণ করিয়াছিলেন, এবং পরে 

“প্রেমনক্তি ” সম্বন্ধে উত্তেজনা পুর্ণ স্দীত্র বক্তৃতা দানে সেই সময়ে 

“সই অবস্থায় প্রত্যেক হৃদয়ে প্রেমভক্তি রস-তরঙ্গিণী প্রবাহিত 
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€টা সংসারের আবর্জনা হইজে সরিয়! গিয়া ভগবগ্রসে মজিল। 
। যদি না হইবে তবে ভগবৎ আলোচনার গুণ কি? শাস্রপাঠ 
পের শক্তি কি? সাধুসঙ্গের মহিমা কি ? 
১ল! বৈশাখ গুক্রবাঁধ প্রাতে আচার্ধা মহাশয় আীমন্তগবগগীত। 
ঠ কবিয়াছিলেন , এবং পবে সংকীর্ঘনান্তে পুজা আর্চনাদির দ্বারা 
নন্দজোত পুবাহিত রাখিয়াছিলেন । উল্ত দিবন সন্ধ্যাব সময় 
'নীয় ৬ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহাশয বিশ্বাসে মুক্তি” সম্বন্ধে সুমধুর 
ক্ততা করিয়া ছিলেৰ। ত্ীহার বস্তুতার আদ্যন্ত জ্ঞান এবং 
যৌগিক দৃষ্টান্ত ও ভাব পরিপূর্ণ , স্বতবাং সকলের বোধগম্য নহে। 
বোঁধ হয় অনেকেই বক্তৃতার ভাব সম্পূর্নরূপে বুঝিছে পারেন নাই। 
তাহার বক্তৃতা গশুনিলে তাহার জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া বায়। 
বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি সকলের সহিত সমভাবে আলাপ এবং 
আনন্দ করিয়াছিলেন। কখন কাহাঁকে কোলে লইতেছেন , কখন 
কাহ।কে চুম্বন করিতেছেন, কখন বা কাহাকে আলিঙন করিয়! 
তানন্দ গ্রকাশ করিতেছেন, আবার কখন বা সংকীর্তনের মাঝে 
গিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন । এক্ষণে ডন্তানানন্দ যেন প্রেমানন্দ 
হইয়া গিয়াছেন। আজ কিজানি কাহার প্রেমে বিভোর হৃইয়! 
মাতোয়ারা ভাবে বেড়াইতেছেন আজ বিশ্--জগছের প্রত্যেক পাণীতে 
ইউদেবের সত্তা অনুভব করিয়া সকলকে পাণ ভরিয়াভাল বাসিতে 
ছেন। জ্ঞানানন্দেব এত পেম আসিল কোথ। হইতে ? অনেকেই 
বলিয়। থাকেন পত্তন” সবর্বনাশের মুল, প্রেমই জগতের সার বস্তু । 
কিন্ত জ্ঞানানন্দের ভন্তান ও প্রেমে কোন প্রভেদ দেখিলাম না। যিনি 
জদ্কান এবং প্রেমকে এক করিয়! লইয়াছেন তিনিই মহাত্বা। যে গু 
জ্ঞানে প্রেমের চিহ্মাত্র নাঁই সেই জ্ঞানই সর্ববনাশের মুল; নতু 
*ন্দর ড্ভান প্রেম মাত্র । 
৮ প্িবমষ ! বড ভাম্তত'শের বি 
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পাইব না, আর সেরূপ আহলাদের সহিত তীহার সনে নৃত্য ক 
পাইব না, এই অধমদিগের মধ্যে আগমন করিয়া আর তিনি এ 
প্রভাবে নৃত্য কবিবেন না! তিনি আমাদিগকে শোকে সঙ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য শিষ্য দিগকে শোক সাগরে নি, 
করিরা জ্ঞানানন্দ রোগ শোক ম্বহ্যু ভয় শুন্য আনন্দধাঁমে গমন করি' 
ছেন তাঁহার নিমিত্ত সকলেই কাতর, বিশ্ষেতঃ আমাদিগের আচা: 
মহাশষের সহিত জ্ঞানানন্দের প্রগ'ঢ় প্রণঘ ছিল বলিয়া, তাহ 
অভাবে তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছেন । 
২রা বৈশাখ শনিবার প্রাতে পুববণ দিনের স্াঁয় সভাকার্ষ্য 
সম্পন্ন হইল। সন্গার সময় গৌরগত-প্রাণ পুঁজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল 
গোম্বামী মহাশয় “সাধুসঙ্গ” সন্বন্গে বক্তা কালে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য 
বিশেষরূপে প্রচাঁব কবিযা এবং সাঁধুদিগের কি সংক্রামক শক্তি ও 
কত মহাঁপাপী অধম চণ্াঁল যে সাধুসহবাসে কৃতার্থ হইয়াছে তাহার 
স্বল্ত দৃষ্টান্ত দেখাইরা আমাদিগের সকলকেই বিমোহিত করিয়! 
ছিলেন । 
পরদিন রবিবার প্রাতে শ্রীমন্ডাগব্ত গ্রন্থ পাঠ ও অচ্চনাদি 
দ্বারা সভাকার্ধা সম্পন্্ হইল । অপরাহে প্রীতাগবত-ধর্ম্মপ্রচারিণী 
সভার স্থাপন কর্তী এবং উক্ত সভার পুজ্যপার্দ আচার্ম্য মহাশয় 
“ভাগবত-ধর্্ম” সম্বন্ধে মধুর কণ্ে, স্থললিত ও মধুর ভাষায় প্মভক্তি 
রূসপুণ বক্তৃতাদানে সভামগ্ডপের প্রত্যেক লোককে যেরূপ উত্তে.অত 
করিয়াছেন ও যে অতুল বিমল আনন্দ বিধান করিয়াছেন তাহ আমি 
বর্ণনা করিতে অক্ষম । বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই সভভাস্থলে 
ক্গকরতালের ধ্বনি আসিল ; আমরা বুঝিলাম দলে দলে নগর 
শির্তন আদিতে আরস্ত হইয়াছে । প্রত্োক সম্প্রদায়কে অভ্যর্থ- 
আমরা বাহির হইলাম ; এবং দেখিলাম সে এক অপর্বৰ দশ" 
ঘ যাঁ "দখালে হ'রনাম রংকীর্জ 


সভা ও কার্য্যবিবরণ | 


সন্প্রদায়ই এই সভামগুপে পদধূলি দিয়। আমাদিগকে 
পাশে বদ্ধ করিয়াছেন! এ দিবস এই পল্লীর আবাল বৃদ্ধ 
সকলেই হরিনাম সংকীর্রন শ্রবণ করিয়া য্পবেনাস্তি আনন্দ 
ভোগ করত এই সভাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন 
“ঠা বৈশাখ সোমবার প্রাতে পুর্বেবাক্ত মহাত্মা পুষ্গা 

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্তগনদ্গীতা পাঠ ও ব্যা 
করিয়াছিলেন | সন্গধার সময় খেমদাতা নিত্যানন্দ বংশীয় গেন' 
প্রাণ প্রভূপাদ যুক্ত অতুল কষ গোস্বামী মহাশয় “হরি সাধন' 
সম্বন্দে স্িাধারণের বোধগম্য সরল ভাবোচ্ছসপুর্ণ বক্তৃতা দানে 
সকলের পৃশংস! ভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু ছুভাগ্য বশতঃ উাহার 
শরীর অস্থুস্থ থাকায় আমর! ভীহার মধুময় বক্ৃত' অধিকক্ষণ শুনিতে 
পা নাই। 

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট মার একটা বিষয় নিবেদন করি-- 
পন্যেক দ্রিন রাত্রে বক্তৃতা অন্তে নাম সংকীন্কন হইত। সে এক 
অপুর্ব দৃশ্য ! শত শত লোক দণ্ডায়মান, ও সকলেই সংকীর্তনীনন্ে 
মগ্ন হইয়া! সভামগ্ডপেব চারিদিকে বেত । আচার্ধা মহাশয়ের পম 
ভাবপুর্ণ সঙ্গীত, মাতোয়ারা ভাবে উদ্দপ্ড নৃত্য, অপুর্ব নেত্রপ্রীতিং 
গৌরঘুত্তি, পৃত্যেকের হ্বদর আকর্ষণ করত ভক্তপাগে আনন্দু 
বর্ষণ করিয়াছিল । 

শেষদিন ৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার পাঁতে উঠিয়া আমরা সব 

কাঙ্গালী ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম; এবং আমাঁগি 
সভার পৃত্যেক সভ্যই আচার্য মহাশয়ের আদেশানুসারে 
করিবার জন্য সর্ধ্দা পৃস্তৃ ছিলেন। এতদিন হরিকথা 
সাধুসহপাস, পুর্জা অচ্চনাঁদি দর্শন এবং ভগবত-আলোঁচনায় 
থাকায় সকলের মুখে এক স্বর্গীয়ভাব প্রকাশ পাইতেছিল 
শক্মলেই পরমানন্দের সহিত কাঙ্গালী ভোজনের 
করিতে লাগিলেন 


ভক্তি 


লাগিল, এবং এক২ বারে প্রায় দুইশত কাঙ্গালী খাওয়াইতে 
£ইতেছিল , আমরা মকলে পরিবেশন করিতে লাগিলাম এবং 
বেকি আনন্দ হইতে ছিল তাহা প্রকাশ কবিবার তায 

তছি না। বোধ হয় কাঙ্গালীদিগকে পরিবেশন করিয়া, ও 
রাইয়। ষেরূপ আনন্দ হয় সেরূপ আর 1কছুতেই হয় না। বোধহয় 
বুঝাইতেই আচ।খ্য মহাশয কাঙ্গালা ভোজনের ব্যবস্থা করিয়। 

+। কাঙ্গালা চোজনান্তে আমবা সকলে পরেমানন্দে বালকের মত 
খলা করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলাম। তাহা কিরূপ নিলে 
লিখিতেছি চতুদ্দিকে হরিনাম ধ্বান হইতেছে, পুত্যেকে 
পৃতেকের অঙ্গে অন্ন ব্যপ্তনাদি নিক্ষেপ করিতেছেন, পুত্যেককেই 
কবশিষট সকলে কাদে তুলিয়া “বলহরি হরিবোল” বাঁণতে বলিতে 
কিছুক্ষণ বেড়াইতেছেন, এবং পবস্পর পরস্পরের অহিত আালিঙগন 
করিতেছেন। এইরূপে খেলা শেষ হইলে আমরা সকলে মিলিয়। 
সান করিয়া আনিলাম । আমাদের জন্য পূসাদাম ও নানাবিধ দ্রব্য 
সত, সুতরাং সভা বাটার দ্িতণের উপর সকলে একত্রে আহার 
তে বসিলাম । আজ কি আনন্দ! খেলা করিতেছি সেখানে 
রনাম” আহার করিতেছি সেখানে “ভরিনাম” পৃত্যেক কাজেই 
রনাম” কি আনন্দ আজ ! এরাপ আননের (দন জাবের আগ্যে 


দিন ঘটি খাঁকে ? 

হরিনাম বিদ্বেবী ও কয়েকজন অধিবেশন সময়ে কি জানি কোন 
শে সভামণগ্পে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাহারাহ বলিলেন 
'লোচনাঁয় এত আনন্দ আছে পুর্বে বিশ্বাস করিতাম না এবং 
ভাবে স্বীকাবৰ করিলেন , আমরা গ্রথম তুই একাদন হরিগুণ- 
3 ভগবঙ কথা শ্রবণ কবিয়া এত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম যে 

5 দিবসও উহা পান না কবিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
ঈ বৈশা” মঙ্গলবার আমাদিগের সভার তৃতীয় সাম্বখসরিক 
শষ হইল । প্রার্থন। করি আীভগবানের কৃপায় গ্রাতি 

“সাবের আবজ্জন। হইতে একটু সয়া যেন 





